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bi তু ও ৯১ এ 2৯ তু ৬.৯ 
খতুচক্রের বিচিত্র বর্ণ-সমারোহই শুধু নক দিন- 
যামিনীর প্রতিটি প্রহরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সুর 
দংযোজনা ভারতীয় সঙ্গীতের একটি চিরাচরিত 
বৈশিষ্ট্য । বিশেষ বিশেষ সময়ে বা পরিবেশে 
মাহষ তার হর্য-সুখ, ছুখ-বেদনা রাস-য়াপিনীর 
মাধ্যমে প্রকাশ করেছে। 
ভারতীয় সঙ্গীতের এই ভাবধারাটি যুগযুগ ধরে 
শিল্পী রাগ রাগিদীর নানা মৃততিতে ন্বপায়িত 


কেদায়! সন্ধ্যারাতের রাগিণী। উপরের 
আলেখ্যটি তারই রূপায়ন। প্রিয়-সঙ্গ-নুখ 
বঞ্চিতাকে দেখানো হয়েছে সর্বত্যাগী 
সন্যালীর ছদ্মবেশে। তার অন্তরের অশ্রান্ত : 





| বিলাপ সকরুণ একটি সুরে রাতের ' 
b আকাশকে আকুল ক'রে তোলে। ; 
ষ্টংস। কিন্তচার়ের রম-গ্রহণে দ্রিনক্ষণের বাধ! নিষেধ দেই প্রেমের অশ্রতর! কাহিনী । রি 


./ ফে-কোন সময়ে, যে-কোন পরিবেশে চা মানুষকে আনন্দ দেয়, 
// সঙ্গ দেয়, দেয় নব.নব প্রেরণা । থা 


পেটাল টি বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত ভাজ ৪... 














সূচীপত্র ফাল্গুন কেন্দ্রীয় বৈছ্যত রসায়ন গবেষণা মন্দির ৩৩৮ | 
সি ” ১৩৫৯ মাকিণ রাষ্ট্রে বিশ্ববিস্তালয়ের সম্প্রসারণ ৩৪০ | 
সম্পাদকীয় L ্‌ঃ ৩০৭ ছোটদের দপ্তর 
শিক্ষা-সংবাদ ৩১* | পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সংখ্যালঘু টোটো জাতি 
| শিক্ষা ও সমাজ সমস্ত | __শ্রীঅশোকা রায় চৌধুরী ৩৪১ 
1 সমবায় প্রণালীর সাহায্যে চার বিজ্ঞানের বিচিত্র বার্তা, ত্যাগী বাংলা (কবিতা) ৩৪৪ 
- বাস ৩১৯ হি 
৬১ এ প্াতির বারি জহর রা জনিনাহী ৩১৫ ৮ ০758 পাল ৩৪৫ 
শিশুর শিক্ষ। (৫)-_ভ্ীযোগেশ চন্দ্র দত্ত . ৩১৪ | শিক্ষক ও স্ঘ্য [ কবিতা] গ্রোপাল চন্ত্র বিশ্বাস ৩৪৮ 
পঠন শিক্ষ। (২) _ল্রীফলীভূষণ বিশ্বাস সু ৩১৬] শি প্রতি = তেন ভৌমিক ৫ 
অপরিণত বয়স্কের অপরাধযূপক ব্যবহার অভিসার লারা. 
[হিলী _শ্রীবিজন কুমার ভট্টাচাৰ্য্য 9১৯ পল্র বিনিময় )) অমিয় মোহন বস, ৩৪৯ 
গল্প ওক টি 
স্বামী-তীর্ঘ (গল্প)--জীমনীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৩২৪ | বাংলার টন ie 
| শিক্ষা ও রাষ্ট্রের প্রথম ব্যাখ্যা--জীযোগেন্প নাথ গুপ্ত তভ7] চজ্রকোনা থানা ৮ নং ইউ শয়ন প্রাঃ শঃ সম্মেপন ৩৫ 
তোমায় আমি বেসেছি ভাল (কবিতা) কলাকাটা থানা প্র £ শিঃ সমিতির অধিবেশন ৩৫৯ 
_গণেজ্জ নাথ সান্তাল ৩৩৫ থড়গপুর 1) 33 সমিতি ৩৫০ 
রিক্ততা_ নির্মল কুমার চট্টোপাধ্যায় ৩৩৬ | বহরমপুর শিক্ষক সম্মেলন ৩৫১ 
অনিবার্ধ্য (কবিতা)-_অরুণবরণ চক্রবর্তী ৩৩৬ | অন্তাব অভিষোগ ৩৫২ 


দেশ বিদেশের শিক্ষ। ব্যবস্থা মাদপঞ্জী 
সোবিয়েতের শিক্ষা! ব্যবস্থা (২)--ক্ষিতীশ প্রসাদ চট্টো ৩৩৭ | পুস্তক পরিচয় 






টু 
ইরাক পর 
তপতি ০ নত 
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ইরানি ইত রিজার্ভ ব্যাঞ্চ অব ইতিয়ার আপিস এবং : 
যে ফোন প্রতিষ্ঠান Coes» অন্তত্র সরকারী ট্রেজারীর কাজ করে | 
দাতধ্য প্রতিষ্ঠান ১১১৭১০০০১২৬ ইম্পিরিয়াল ব্যাক্ক অব ইঙিয়ার এমন 
সব শাখায়। : 
(২) ‘এ’ শ্ৰেণীভুক্ত প্রদেশ সমূহে যেখানে | 
শিঞ্দের জঙ্ত টাকা জমা রাখিবার ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ট্রেজারীর কান্দ করে | 
"সময় বাবা ও মায়ের কোন অভি- | না সেখানকার জেলা ট্রেজারীতে । 
তাবকত্বের সার্টিফিকেট লাগে না। (৩) ‘এ’ শ্রেণীভুক্ত প্রদেশে সব সাবট্রেজারীতে। 
(৪) ছুজ [ কচ্ছ ], ইক্ফল [ মণিপুর ] ও কুর্গ- 
মারকারা [ কুর্প ] ট্রেজ্গারীতে ৷ 


এক বছর পরেই যে কোন সময় টাক! ভোল! চলে_কেবনদ সুদের টাকার 
সামান্ত কাটা যায়। গচ্ছিত টাক! জটুট থাকে। 
॥_ আরও খবর বা আইনকানুন জানতে হলে লিখুন, ক্তাশনাল সেভিংস কমিশনার, গর্টন ক্যাসল, পিষলা--৩ 
২ অথ্বা আপনার এলাকার প্রভিন্দিয়াল স্তাশনাল সেভিংস অফিসারকে । A C 487 
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বলতেন। সেরা শস্ত থেকে, স্বাস্থ্য -সম্মত 
উপায়ে এবং দেড়শো বছরের পেষাইর 
অভিজ্ঞতার সাহাঁষ্যে পিউরিটি’ বালি তৈরি। 
এই বালি ষেমন চমতকার, তেমন এতে 
খরচও কম । 





> 
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সা 








একটি উৎকৃষ্ট 
মহাস্গদ্ধি 

. ৫কশতৈল 
মাননীয় মন্ত্রী 
ভীব্র মন্রনাসহ, পি, সি, সেন 
| সি সরা নথ. বলেন, 

| শাক প্রদান করেঃ 

বনি এন, ব্যানাতক ৪.চ.:-“আপনার ! 
৮ 


যাগৈ হাঁপানীর টান দুর কার।| 
কা়নুহাডু কমার বি 2 


| সিঃ এস, কে, সেনগুপ্ত 5.5 -দআপনারর 


















পাঁচ পয়সায় ২টি. হা 
স্থানায কবের নিয়মাগীন 


১২৩৮, ১ CLG ef পরপর উকি: পন 
22-58-2452 
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ভা ভ জর প্রি ক্ষো অজ্ঞ স্পা ভি 


যে-কাজেই দরকার হোক ন। কেন, জুতসই যন্ত্রপাতি চাপ 
তো এগ্রিকো। ব্যবহার করবেন। এতে বেশ ভালোজবে 
অনেকদিন কাজ চলবে, কারণ এগ্রিকো যন্ত্রপাতি হাই-কার্ধন 
ইস্পাতের টতরী ব্যল ফিশেঘ মজবুত ও টেকসই হয়। 





তন্ন স্বচ্ষুহ্ৰ জ্ভ্যিন্ পক্ষেই 





1511 


ঈন্ট ইণ্ডিয়া কোদাল 








১ [৬৫ রি 


০১লন্প। 






টাটা আয়রন এণ্ড ষ্টীল কেশস্পানী লিমিটেড 
প্রধান বিক্রয়কেন্জ £ 
২৩বি, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিধগভা-১ 
শাখাসমূহ £ | 
বোদ্বাই, মাদ্রাজ, নাগপুর, আমেনাৰাদ, 
সেকেন্দরাবাদ, বিজয়নগরম্‌ ক্যাণ্টমনেণ্ট, 
জলম্ধর ক্যাণ্টনমেণ্ট ও কানপুল্ল 





এগ্রি কোদাল 
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জাতীয় শিল্পের অবগতি 





ক 


: HINDANDIA'S © 


দেশের যান বাহনের সমস্ত৷ সমাধানে ছারতের 
সববৃহৎ....সাইকেল। নির্মাণের কারখানা হিন্দ 
পাইকেলস্‌ ফ্যাক্টরী”্র দান অপরিমেয়। ভারতের 


কাঠামো ও ফর্ক অত্যন্ত শক্তণাপী উপাদানে গড়া । 
MANUFACTURE GY HIND CYCLUS LIMITED 





6758 ১২ নং, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা। 


সপ 
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হক্ছাঁনিতভস্তান্থিল চঞ্ষ্জন্ ভত কৰৰ্ম্ৰ--জঃ শীলের অভিনব ঘোষণা! | 


১। শক্তিকৃত হোমিও ওঁষধ গতিশীল অস্থৃতে (028) বন্ধ মান থাকে এবং মানব দেহে বৈদ্যুতিক শতিতে 
্বাযুমণ্ডলীতে তরঙ্গের সৃষ্টি করিয়া থাকে! সাধারণ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উহার ক্রিয়া নষ্ট হয় না? কিন্তু সঠিক 
ওঁষধ ব্যতীত অন্ত ওঁষধ প্রয়োগ করিলে তাহাদের কোনই ক্রিয়া দেখা যায় না। 

২। শক্তিকুত হোমিও ওষধ অতিশয় সাফল্যের সহিত সংমিশ্রণে প্রয়োগ করিতে পারা যায় এবং আগু 
সুফলের জন্ত নির্ভর করা যায়। 

৩। প্রয়োজন হইলে হোমিও চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ায় রোগ আরোগ্যের সহায়তার 
অন্ত অথবা রোগীর ছুব্বিসহ যন্ত্রনা লাঘব বা আকশ্মিক ঘীবনাশক্কা ঘুর করণার্থে মূল ওষধ স্থ.ল মাত্রায় 
( Fhysiological 6০৪০) প্রয়োগ করা যাইতে পারে | 

বাহির হইয়াছে ডাঃ শীলের 
“হোমিও ইনজেকসন ও স্পেসিফিক চিকিৎসা» 

বাংলা ( দ্বিতীয় সংস্করণ ) পরিবতিত ও পরিবদ্ধিত আকারে, দাম ৩১ মাত্র, ভাকমাশুল দ্বতন্ত্। 

এই গবেষণা হোমিওপ্যাথিক শাস্ত্রে এক নবযুগের সুচনা করিয়াছে । ওষধের সহজতর নির্বাচন ও চিকিৎসা 
অধিকতম সাফল্যই ইহার বিশেষত্ব । এই প্রণালীতে দুব্বিসহ রোগ যন্ত্রনার দ্রুত উপশম এবং অধিক সংখ্যক 
রোগারোগ্য চিকিৎসকের সুনাম অঞ্জনে বিশেষ সহায়ক। ফাইলেরিয়।, সায়েটীকা, বাত, ডিওডেনাল আলসার, 
শ্লীহা ও যকত বৃদ্ধি প্ৰভৃতি বহু পুরাতন জাল রোগের চিকিৎসা খুবই সহজ ও সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। এক কথায় 
বলিতে গেলে, এই চিকিৎসা প্রণালী রোগীর পক্ষে ভগবানের জান এবং চিকিৎসকের পক্ষে অমূল্য সম্পদ্ধ। 
ডাঃ শীলের “হোমিও ইন্জেকসন ও স্পেসিফিক চিকিৎসা” নামক পুস্তকে বিস্তৃত বিবরণ জানা যাইবে । নিয়ে জ্ঞাতব্য. 


হোমিও রিসাচর ও ফার্্াদিউটিক্যাভ ওয়ার্কস 
রর : ৬৬১ শঞ্ত,নাথ পণ্ডিত ষ্ট্রী, কলিকাতা--২৫ 
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টিজার রায় চৌধুরী 


ভব] 


সহকারী সম্পাদক-্রীতুনীল রায় চৌধুরা 
ফাল্গুন, ১৩৫৯ 236175 [৮ম সংখ্যা 








সম্পাদকীয় 


সোবিয়েৎ রাষ্ট্রের প্রধান নায়ক জোসেফ ষ্ট্যলিন গত 
€ই মার্চ পরলোক গমন করিয়াছেন। জার শাসিত 
মধ্যযুগীয় রাসিয়ান সাম্রাজ্যের অবসান ঘটাইয়া শ্রযজীবী 
ও কৃষকগণের স্বার্থ সংগঠিত করিবার জন্ত নুতন কম্যুনিষ্ট 
রাষ্ট্রের ধীহারা পরিকল্পনা করিয়াছিলেন স্তাহাদের মধ্যে 
সর্ধপ্রধান নেতা চিরশ্মরণীয় মহামতি লেনিন । লেনিনের 
দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ছিলেন বিপ্লবী ট্রটত্কি ও ষ্ট্যলিন 
সোবিয়ে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কিছুদিনের মধ্যেই লেনিনের 
দেহাস্তর ঘটিলে ঘটনাচক্রে এই নৃতন রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা 
ষ্ট্যপিনের হস্তগত হয়। ট্রটগ্কি প্রভৃতি তাহার বিপ্রবী 
সহকম্মরদের উচ্ছেদ সাধন করিয়া ক্রমে ষ্ট্যলিন রাশিয়ার 
সর্বময় কর্তা হইয়া উঠেন। পুরাতন সহকন্টর্দের প্রতি 


“তাহার এই নির্মম আচরণের ওচিত্য সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ 


খাকিলেও একথা অনস্বীকার্য্য যে ষ্ট্যলিন নি:স্বার্থভাবে 


রাশিয়ার অগণিত জনগণের কল্যাণের দ্ন্তই তাহার ' 


সর্ধযয়ী ক্ষমতার প্রয়োগ করিয়াছিলেন। সোবিয়েৎ 
রাষ্ট্রের যে নৃতন রূপ আজ সমগ্র পৃথিবীর বিস্ময় উৎপাদন 
করিতেছে এবং বিভিন্ন দেশ্রে লক্ষ লক্ষ লোক যাহার 


আদর্শে তাহাদের নিজ নিজ দেশের রাষ্ট্র ও সমাজকে 


পুনর্গঠিত করিতে চাহিতেছে তাহা ভাহারই পরিকল্পনা 


এবং ভাহারই নেতৃত্বে তাহা বাস্তবে পরিণত: হইয়াছে । 
ট্যলিনের দেশপ্রেম, দুরদরশিতা, কুটনীতিজ্ঞান। বীর্য ও 
তেজন্থিতা. সমস্তই অসাধারণ ছিল। বিংশ শতাব্দীর 


ইতিহাসে তাহার স্বৃতি অবিস্মরণীয় ও কীততি অমর হইয়া 
থাকিবে। 


পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা বাজেট 

পশ্চিমবঙ্গ সরকার আগামী বৎসরের জন্তু শিক্ষাথাতে 
৪ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। 
বর্তমান বৎসরের তুলনায় ইহা ৬৩ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা 
অধিক। ইহার সমস্তই এবং আরও কিছু মোট ৬৬ লক্ষ 
৩৪ হাজার টাকা শিক্ষকগণের বেতন ও ভাতার জন্য ব্যয়িত 
হইবে। প্রয়োজনের তুলনায় ইহা সামান্ত হইলেও শিক্ষা- 
ব্রতীদের পক্ষ হইতে আমরা সরকারকে-ইহার জন্য ধন্যবাদ 
জ্ঞাপন করিতেছি । এই বদ্ধিত্ত ব্যয় বরাদ্দ হইতে বুঝা 
যাইতেছে তাহারা শিক্ষা এবং শিক্ষকগণের দাবী সন্বন্ধে 
উদাসীন নহেন। প্রধান মন্ত্রীর সহিত ধাহাদের খনি 
পরিচয় আছে তাহাদের পক্ষে এ সংবাদ নুতন নহে। 
বরং মাধ্যমিক স্কুলের উন্নতি এবং মাধ্যমিক ও কলেজীয় 
শিক্ষকগণের ভাতা বাবদ আমরা তাহার নিকট যে 
ন্যুনতম দাবী করিয়াছিলাম তাহাও যে তিনি পুরণ করেন 
নাই_- ইহাতেই আমরা বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছি । 


চর 


৩.৮ | 7. শ্িক্ষিক-_ 


মাধ্যমিক শিক্ষারাতে ব্যয়, . 

আমাদের আরও একটি ক্ষোভের কারণ এই যে 
মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের জন্ত সরকার আগামী বৎসরের 
বাঞ্ছেটে এক কপর্দকও বেশী অর্থ মঞ্জুর করেন নাই বরং 
৬* হাজ্জার টাক! কম দিয়াছেন। এমন কি বেসরকারী 
সাহায্যপ্রাণ্ড বিস্তালয়ের শিক্ষকগণের বেতনের যে স্কেল 
সাহারা নিজেরাই ১৯৪৮ সালে মঞ্জ,র করিয়াছেন তদন্ুুসারে 


আগামী বৎসর বেতন বৃদ্ধির অন্ত যে টাকার প্রয়োজ্জন. 


হইবে ভাহারও ব্যবস্থা বাজেটে কর! হয় নাই। সেকেগু'রী 
বোর্ডের প্রেসিডেন্ট চন্দ সাহেব আমাদের বলিয়াছেন 
এই বাবদ আগামী বৎসর প্রায় ৩ লক্ষ টাকা বেশী 
প্রয়োজন হইবে। এই টাকা কোথা হইতে আসিবে? 
বোর্ডের নিজেদের এমন কোন তহবিল নাই যাহা হইতে 
এই টাকার সংকুলান হইবে । বেসরকারী স্কুল কর্তৃপক্ষের 
অবস্থাও তক্রপ। ফলে সরকার তাহাদের সিদ্ধত্ত 
পরিবর্তন না করিলে অসহায় নিরম্ন শিক্ষকগণকেই দুঃখ 
ভোগ করিতে হইবে। . শিক্ষাদ্দাতাগণের দুর্দশা ও 
অসন্তোষ ক্রমাগত বাড়িতে থাকিলে শিক্ষার অবস্থা কি 
"আরও শোচনীয় হইবে না? 
শিক্ষকবৃন্দের বিস্ষটোভ 

গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী পঃ বঃ ব্যবস্থাপক সভায় বাজেট 
আলোচনার দিন প্রায় ৫ হাজার মাধ্যমিক ও প্রাথমিক 
শিক্ষক শোভাষাব্রা করিয়া পরিষদ গৃহের দ্বারদেশে উপস্থিত 
হইয়া সরকারের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন 
করেন। শ্রমিকদের মত এইভাবে রাজপথে শোভাযাত্রা 
করিয়া প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা শিক্ষকগণের পক্ষে কতদুর 
সঙ্গত, সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকিতে পারে । সত্য বলিতে 
কি--আমার্দেরও ইহা ভাল লাগে নাই এবং আমরা জানি, 
বহু স্থির-ধী, শাস্তস্বভাব শিক্ষক-ধীাহারা নিজেরা এই. 
বিক্ষোভ প্রদর্শনে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, ভী'হারাও 
ইহা বিশেষ পছন্দ করেন নাই) কিন্তু নিতান্ত নিরুপায় 
হইয়াই তাহারা শিক্ষা বিষয়ে জনসাধারণ ও সরকারের 
দায়িত্ববোধ উদ দ্ধ করিবার জন্ত শ্রমিক আন্দোলনের এই 
পথ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সরকার পক্ষ 


রি বিপ্লবী রাজনৈতিক দল শিক্ষকগণকে 


ফান্ধন? ১৩৫৯ [ষ্ঠ বর্ষ 


এই নূতন ধারায় আন্দোলন করিতে প্ররোচিত ও উৎ- 
লাহিত করিতেছেন । আমাদের মনে হয়, তাহাদের এ 
ধারণা ঠিক নহে; কিন্তু যদি ইহাই সত্য হর, তাহ! 
হইলেও কি সময় থাকিতে শিক্ষকগণের অসন্তোষ ছ্ুরী- 
করণের ব্যবস্থা করিয়া তাহাদিগকে পথভ্রষ্ট হইতে না দেওয়া 
সরকারের উচিত নহে? আমরা বিষয়টির প্রতি প্রধান 
মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিতেছি । 
গা” শ্রেণীর শিক্ষক 

'গ” শ্রেণীর শিক্ষকগণ সরকারের নূতন বধিত 
বেতন ও ভাতা পাইবেন না বলিয়া সংবাদ প্রচার হইয়া- 
ছিল। আমর! আনন্দের সঙ্গে জানাইতেছি__এ বিষয়ে 
আমাদের চেষ্টা অনেকাংশে ফলবতী হইয়াছে । স্বশ্রেষীর 
শিক্ষকই বধিত ৬ টাকা ভাতা পাইবেন। তবে 
মাসিক আরও বে « টাকা করিয়া বেতন বৃদ্ধির ব্যবস্থা 
হইয়াছে, তাহা মাত্র ‘ক’ ও গ’ শ্রেণীর শিক্ষকগণকেই 
দেওয়া হইবে এবং ১৯৪৯ সালের ১লা এপ্রিলের পরে 
নিযুক্ত গ’ শ্রেশীর শিক্ষকগণ এই বর্ধিত বেতন বা 
ভাতা কিছুই পাইবেন না। সরকারের এই 
দুইটি সিদ্ধান্তকেই আমরা নিতান্ত অযৌক্তিক বলিয়া 
মনে করি। বিধান পরিষদের শিক্ষক প্রতিনিধি হিসাবে 
আমরা ইতিমধ্যেই সরকারকে এ বিষয়ে পুনবিবেনা করি- 
যার জন্ত বিশেষ অনুরোধ করিয়াছি । ১৯৪৯ সালের ১লা 
এপ্রিলের পরও যখন নান] কারণে বিভিন্ন স্কুলবোর্ড আনৃ- 
ট্রেড, নন্ধ্যাটিক শিক্ষক নিযুক্ত করিতে বাধ্য 
হইয়াছেন তখন আন্তান্স 'গ’ শ্রেশীর শিক্ষকের মতই 
ভ'হাদের সঙ্গে ব্যবহার করা সরকারের কর্তব্য । বিশেষতঃ 
‘ক’ “ধা ও গগ' সকল শ্রেণীর শিক্ষকই সমান ছুঃস্থ। 


সকলের পার্িশ্রমিকই এমন কি গৃহ-কৃত্য 
অথবা মেখর ও ঝাড় দারদের বেতন অপেক্ষাও 
অনেক কম। এ অবস্থায় ষে সামান্ত ১১ টাকা 


করিয়া “ক? ও ‘খ’ শ্রেণীর শিক্ষকগণকে বধিত পারিশ্রমিক 
দেওয়া "হইবে স্থির হইয়াছে --“গ” শ্রেণীর শিক্ষকগণকে 
তাহ! হইতে বঞ্চিত করা কখনই সমর্থনযোগ্য নহে। 
বুনিয়াদী শিক্ষার আদর্শ 

বুনিয়াদী শিক্ষা সন্ধে আমাদের মতামত অনেকে 


[ও 


দিম সংখ্যা ] 


‘জানিতে চাহিয়াছেন। আমরা এ বিষয়ে বহ চিন্তা ও 
'বালোচনা করিয়াছি। আমাদের মনে হয় ইহার 
্বপক্ষীয় . ও বিপক্ষীয় দল কেহই সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ 
সৃষ্টিতে ইহাকে দেখেন নাই। মহাত্মা গান্ধী 
বুনিয়াদী শিক্ষা বলিতে যাহা বুিয়াছিলেন এবং 
খুস্াহা ভারতে প্রবন্তিত করিতে চাহিয়াছিলেন তাহার 
মূলে ছিল প্রধানতঃ]! এক নূতন সরল, হন্বহীন, 
"পল্লী কেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থা গঠনের ইচ্ছা । আরও ছিল 
‘স্বল্প ব্যয়ে বা বিনাব্যয়ে শিক্ষাকে সার্বজনীন করিবার 
আকাঙ্খা । উদ্দেশ্য মহৎ ছিল সন্দেহ নাই। কিন্ত 
"আমাদের মনে হয়্_উদ্দেম্ত মহৎ হইলেও ইহাকে সাফল্য- 


মণ্ডিত করিবার বিকুদ্ধে যে সকল বাধা বর্তমান মহাস্্রাজী ' 
“. “ৰা তাহার অন্ধ ভক্তগণ তাহা ভাল করিয়া বিবেচনা করেন 


'নাই। যে সমাজ গঠনের পরিকল্পনার উপর বুনিয়াদী 
শিক্ষার বুনিয়াদ গঠিত, যুগধর্দ তাহার প্রতিকূল । পল্লী 
‘কেন্দ্রিক সমাজের এবং সরল আড়ম্বরহীন প্রাচীন যুগীয় 
‘জীবন যাত্রার উত্তবের প্রত্যাশা বিংশ :শতাবীতে স্বপ্ন 
বিলাস বলিয়াই আমাদের মনে হয়টা শিক্ষাকে সম্পূর্ণ 
বৃত্তিমূলক বা রাষ্ট্রীয় অর্থ সাহায্যের উপর নির্ভর না 
করিয়া সম্পূর্ণ স্বয়ং ব্যয়বহ self-supporting করিবার 
.প্রচেষ্টাও কখনও সাফপ্যমপ্ডিত হইতে পারে না । সাফল্য- 
"মণ্ডিত করিতে হইলে শিশুদের দৈহিক শক্তিকে অতিরিক্ত 
মাত্রায় আধিক প্রয়োজনে প্রয়োগ করিতে হয়, ফলে 
-তাহাদ্বের সুকোমল বৃত্তিসমূহের অঙ্গশীলনে বাধা পড়ে। 
'জাকীর হোসেন কমিটি এই সকল বুঝিয়াই মহাস্মাজীর 
-জীবন্দশাতেই তাহার বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনার এই 
অর্থনৈতিক দ্রিকটার প্রতি তেমন জোর দেন নাই। 
"সুতরাং শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণ বৃত্তিমূলক এবং স্বয়ং ব্যয়বহ না 
হইলেই যে তাহা বুনিয়াদী শিক্ষা হইবে না আমরা একথা 
স্বীকার করিনা । 


“পশ্চিম বঙ্গের বুনিয়াদী শিক্ষ1 

মহাত্মা গান্ধীর বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনার মধ্যে 
সব চেয়ে বড় কথা এই ছিল যে, কার্ষ্যের মধ্য দিয়া শিক্ষা 
লাভের ব্যবস্থা করিলে শিক্ষা শিক্ষার্থীদের পক্ষে অধিকতর 
“আনন্দদায়ক ও দৈহিক ও মানসিক বিকাশের অধিকতর 


সম্পাদকীয় 


৩.৯ 


একথার সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন এবং সার্জেন্ট কমিটি 
ইহাকে মানিয়া লইয়াই মহাত্মাজীর পরিকল্পিত বুনিয়াদী 
শিক্ষাকে পরিবর্তিত আকারে গ্রহণ করিবার জন্ত সরকারের 
নিকট সুপরিশ করিয়াছেন। তাহারা বলিয়াছিলেন 
প্রাথমিক শিক্ষাকে সম্পূর্ণ বৃত্তিযুলক বা Craft-contered 
না করিয়া ইহাকে কৰ্শ্মযূলক বা Activity-centered 
করা হউক। এই Activity-c৪ntrd প্রাথমিক 
শিক্ষাকেই তাহারা বুনিয়াদী শিক্ষা বা Basie Education 
নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। পশ্চিম বঙ্গ সরকারের 
বুনিয়াদী শিক্ষা এই প্রকারের বুমিয়াদী শিক্ষা। আমাদের 
বিশ্বাস অন্তান্ত প্রদেশেও এই জাতীয় বুনিয়াদী শিক্ষাই 
চালু করিবার চেষ্টা চলিতেছে । ডাঃ ঘোষ বা মহাত্মাজীর 
অন্তান্ত গৌড়া ভক্তগণ যদি ইহাকে মহাত্মাজীর পরিকল্পিত 
বুনিয়াদী শিক্ষা না বলেন তবে তাহাতে আপত্য করিবার 
কিছুই-নাই। আমর! বুঝিতে পারি না- পশ্চিম বঙ্গ 
সরকার কেন এই নির্জলা সত্য কথাটি প্রকাশ করিতে 
ভীত হইয়া থাকেন। 

ফাঁকীর কাকী, | ¢ 

বলা বাছল্য সার্জেন্ট কমিটির প্রস্তাবিত এই ছাতীয় 

বুনিয়াদী শিক্ষাকেই আমরা অধিকতর মনোবিজ্ঞান ও 
যুগধৰ্ম্ম সন্মত বলিয়া মনে করি। পশ্চিম বঙ্গ সরকার 
এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া আমরা তাহাদের 
দোষ দিই না, বরং প্রশংসাই করি । কিন্তু গান্ধীবাদীদের 
পরিতোষ সাধনের জন্ত তাহারা এই আসল কথ টিকে 
যে ভাবে ঢাকিয়া নিয়া ইহাকে মহাজত্মাজীর বুনিয়াদী শিক্ষা 
রলিয়া চালা ইতে চেষ্টা করিতেছেন আমরা তাহাকে বিরাট 
ফাকী বলিয়া মনে করি। তাহাদের বিকুদ্ধে আমাদের 
দ্বিতীয় অভিযোগ এই যে তাহারা এই রূপাস্তরিত বুনিয়াদী 
শিক্ষাকেও যেভাবে প্রবন্তিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন 
তাহা নানা ক্রটিপূর্ণ। শুধু ইহাই নহে, এই প্রবন্তিত 
শিক্ষা ব্যবস্থার যে পরিমাণ সাফলা তাহারা দাবী, 
করিতেছেন তাহাও সম্পূর্ণ ভূয়া বা ফাকা’ ।.. তাই পশ্চিম 
বঙ্গে প্রবত্তিত বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থাকে আমরা কাকীর 
ফাকী’ বলিতেছি । এই গুরুতর বিষয়টির প্রতি চিন্তাশীল 
দেশ হিতৈষী শিক্ষাবিদ মাত্রেরই দৃষ্টি আমরা আকর্ষণ 
করিতেছি। 


সহায়ক হয়। শিক্ষাবিদগণ বর্তমানে সকলেই এক বাক্যে 


শিক্ষ। সংবাদ 


পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-বাজেট 
পঃ বঃ সরকার আগামী ১৯৫৩--৫৪ সালের বাজেটে 
শিক্ষাথাতে ৪ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা ব্যয় ধার্ধ্য করিয়াছেন.! 
বর্তমান বৎসরের বাজেটে এই খাতে ৩ কোটি ৮৮ লক্ষ ৫ 
হাজার টাকা মঞ্জুর আছে। অর্থাৎ প্রায় ৬৩ লক্ষ-৬* হাজার 
টাকা আগামী বৎসর শিক্ষাথাতে বেশী ব্যয় করা হইবে। 
ইহার মধ্যে বেসরকারী কলেজ, মাধ্যমিক ও প্রাথমিক 
স্কুলের শিক্ষকগণের বেতন ও ভাতা বৃদ্ধি বাবদ ৬৬ লক্ষ 
৩৪ হাজার উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্ত ৯ লক্ষ ৬ হাজার এবং 
বাধ্যতামূলক প্রাঃ শিক্ষাথাতে ৫ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা 
গত বৎসর অপেক্ষা বেশী ধার্য হইয়াছে। কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্তাপয়কেও অতিরিক্ত & লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা 
দেওয়া হইবে । মাধ্যমিক: শিক্ষাবোর্ডের জন্য নৃতন বৎসরে 
সরকার এক কপর্দকও বৃদ্ধি করেন নাই, ইহার জন্তু গত 
বৎসরের মত বরাদ্দ হইয়াছে ৩৫ লক্ষ ৬* হাজার টাকা । 
স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা i 
এ বৎসর পশ্চিমবঙ্গের স্থুল ফাইন্তাল পরীক্ষার ছাত্র 
ছাত্রীসংখ্যা মোট ৫২১৬৫ জ্রন। ইহার মধ্যে ছাত্রীসংখ্যা 
প্রায় ৯ হান্ধার। ছাত্রীদের মধে প্রায় ৩৮** জন প্রাই- 
ভেট পরীক্ষা দিতেছে । দুষ্ট ছেলেরা--যাহারা নকল 
করিতে না পারে, সেইজস্ত প্রতি বেঞ্চে ২ জনের বেশা 
পরীক্ষার্থীকে বসিতে দেওয়া হইবে না বলিয়া স্থির হইয়াছে। 
উত্তর ভারতে শিক্ষক ধর্ম্মঘট 
উত্তর ভারতের প্রাঃ শিক্ষকগণ তাহাদের দাবী আদা- 
ধের দন্ত ধর্মঘট ও সত্যাগ্রহ অবলম্বন করিয়াছেন । 
তাহাদের মধ্য হইতে ৭ জন শিক্ষক অনশন-ব্রতও আরম্ভ 
করিয়াছেন । 
পশ্চিমবলে সংস্কৃত বিশ্ববিভালয় 
পঃ বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছেন_সরকার পঃ বঙ্গে 
শীপ্রই সংস্কৃত শিক্ষার উন্নতির জন্ত একটি শ্বতন্থ বিশ্ববিগ্ভা- 
লয় প্রতিষ্ঠা করিবেন । 
মধ্য বিস্তালয়সমু্ধে সাহ্ায্যদান 
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা-পর্যদ গত বৎসর বিভিন্ন স্কুলের 


জন্য মোট ৩. লক্ষ টাকা সাহায্য মঞ্চুর:করেন। এবার: 
এই খাতে ৩৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। 

যে সমস্ত স্কুল পর্দের নিকট হইতে অর্থসাহাষ্য পাইবে" 
তাহাদের শিক্ষকগণকে নৃতন নিয়মাবলীর হারে বেতন: 
দিতে হইবে। নৃতন নিয়মে শিক্ষকদের জন্তু প্রভিডেন্ট 
ফাণ্ড ও গ্রাচুইটির সুবিধাও দেওয়া হইয়াছে। 

পরীক্ষায় অসদাচরণ ও অসন্ুপাক় গ্রহণ 

পশ্চিমবঙ্গ যধ্যশিক্ষা-পর্যদ্ব গত বরের স্থুল ফাইনাল, 
পরীক্ষায় আট জন ছাত্রীসহ ১১৭ জন পরীক্ষার্থীর 
বিরুদ্ধে অসদুপায় অবলম্বন অথবা, অসদাচরণের শুন্ত 
১১৩ জন পরীক্ষার্থীর ১৯৫২ সালের পরীক্ষা এবং ১৯৫৩. 


সালেও তাহাদের পরীক্ষা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ' 


পরীক্ষার খাতায় “অত্যন্ত অশ্লীল ভাষা” ব্যবহারের, 
অভিযোগে অপর চারজন ১৯৫৫ সালের পূর্ধের পরীক্ষা! 
দিতে পারিবে না। 
পশ্চিমবঙ্গে পোষ্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষা 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্ধালয় পোষ্টগ্র্যাজুয়েট শিক্ষার ভক্ত 
পাঁচটি বিশ্ববিদ্ভালয়-কলেজ স্থাপনের বিষয় বিবেচনা: 
করিতেছেন । নূতন বিশ্ববিদ্ভালয় আইনের সহিত সঙ্গতি. 
রাখিয়া বর্তমান পোষ্টগ্রান্ুয়ট আর্টস ও সায়েন্স বিভাগের: 
দায়িত্ব এই প্রস্তাবিত পাঁচটি কলেজের মধ্যে বন্টন করা 
হইবে এবং পাঁচটি কলেজ যথাক্রমে আর্টস, সায়েন্স, 
টেকনোলছি, কমার্স ও ল পড়ানো হইবে । কলেজগুলি 
কলেন্ কাউন্সিলের: তত্বাবধানে পরিচালিত হইবে । 
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ২! লক্ষ টাকা ব্যয়ে বালিগঞ্জ: 
সাকুলার রোডে বিজ্ঞান কলেজের উদ্ভিদ বিদ্যা বিভাগের. 
নিকট একটি ৪ তলা ইমারত তৈয়ারী করিয়াছেন । উহ্থা' 
রেডিও ফিজিক্স, ইলেক্ট. নিজম, ফলিত পদার্থ বিদ্ধা ও. 
রসায়ন বিদ্যা অধ্যয়নরত ছাত্রদের হোষ্টেল হিসাবে ব্যবন্বত. 
হইবে । উহাতে ৭২ জ্রন ছাত্র থাকিতে পারিবে । 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট গত ১৩ই ডিসেম্বরের, 
সভায় সর্বপ্রথম পণ্ড চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি: 
(শেষাংশ ৩৫৫ পৃষ্ঠায় ). 
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অধ্যাপক অদিতি রায় 


‘বুনিয়াদী শিক্ষার সাথে সমবায় প্রণালীতে শিক্ষাদান’ 
কথাটারও খুব প্রচলন হয়েছে । এর একটা বিশেষ কারণ 
আছে। বুনিয়াদী শিক্ষায় বলা হয়েছে-_শিশু কোন একটি 
কৰ্ম্মকে কেন্দ্র করে দৈহিক ও মানসিক বিকাশের দ্বিকে 
অগ্রসর হবে। ‘দৈহিক বিকাশ’ কথাটা বোঝা গেল__ 
কেননা আমরা জানি, শিশু কাজ করে তার স্বতোৎসারিত 
প্রবৃত্তির প্রেরণায়; কাজের দ্বারা শিশু তার ক্ষুধার্ত ও 
অপুষ্ট পেশীসমুহের ছুর্বার ক্ষুধার উপশম করতে চায়। 
এটা তার প্রবৃত্তির অনুকূলে, তার দেহকে প্রয়োজনমত 
আনন্দ ঢ্িতে হ'লে কাজ তাকে দিতেই হবে। বুনিয়াদী 
শিক্ষায় কাজ দেওয়ার বড় সার্থকতা এখানেই। কিন্তু, 
শুধু কাজ করলেই তো হবে না, কাজ করলে শিশু একটা 
বড় কাজের লোক হয়ত হ'তে পারে কিন্তু তার লেখাপড়ার 
কি? আমাদের দেখতে হবে-_কাজের সঙ্গে তার লেখা- 
পড়ার যোগস্থত্র কোথায়। কাত!ই শিল্পকে শিশুর হয়ত 
ভাল লেগেছে, কিন্তু শুধু কাতাই করলেই তো আর সব 
কিছু শেখা হয়ে যাবে না; কাতাইকে আশ্রয় করে যদি 
শিশু কিছু লিখন পঠন ও গণিত প্রভৃতি শিখে নিতে পারে, 
তবেই কাতাই দ্বারা সে কিছু লাভবান হবে। শুধু কাতাই- 
য়ের জন্ত কাতাই করতে হ’লে শিশুকে বিদ্যালয়ে আনার 
দরকার ছিল না, যে কোন একজন দক্ষ কারিগরের কাছে 
পাঠিয়ে দিলেই চলগত। বিদ্যালয়ে কাতাই করার সার্থকতা 
আসবে তখনই, যখন শিশু এর মধ্য হ'তে যুগপৎ দেহের 
ক্ষুধা মেটাবে ও বৌদ্ধিক বিষয়গুলিকে সহজ্দ ও স্বাভাবিক 
উপায়ে গ্রহণ করবে। সমস্যা এখানেই। কাজ দ্বারা 
শিশু অক্ষ, বাংলা, ভূগোল ইত্যাদি কেমন করে শিখবে 
--এটা সহজে ধারপায় আসে না। সমবায় প্রণালী আমা- 
দের এটা বুঝতে সহায়তা করে। এই কারণে বুনিয়াদী 
শিক্ষকের সমবায় প্রণালী সম্বন্ধে একটা ধারণা থাকা খুবই 
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বিষয়াস্তরে যাওয়ার সহজ্জ ও স্বাভাবিক গতিকেই আমরা 
‘সমবায় প্রণালী’ বলে আধ্যা দিতে পারি। একটা উদ্বা- 
হরণের সাহায্যে কথাটাকে পরিষ্কার করার চেষ্টা করা যাক। 
একটি নিভৃত পল্লীর একটি ছোট্ট ঘরে বসে শিক্ষক মহাশয় 
৪র্থ শ্রেণীর শিশুদের ৬ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগরের গল্প বলে 
চলেছেন। বিদ্ভাসাগরেৰু কথা শুনতে শুনতে শিশুর সমস্ত 
দেহ-মন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে! বর্ষার উন্মত্ততার সাথে 
সাথে দামোদর নদ যখন উচ্ছলিত ও প্লাবিত হয়ে উঠেছে, 
হয়ত তখন শিশুর দেহ-মনেও জেগেছে এক অভূতপূর্ব 
আবেগ- হৃদয়ের মধ্যে উঠেছে কী এক অজানা শিহরণের 
ঝঙ্কার! তারপর “মা” “মা” বলে বিদ্যাসাগর যখন ঝাঁপিয়ে 
পড়লেন সেই উন্মত্ত নদীর বুকে- শুনে, শিশু-মন সন্দেহ- 
দোলায় দুলছে তখন ৷ ধীর, স্থির, নিস্পন্দ হয়ে আছে 
শিশুর পারিপাশ্িকতা-- একটা কথার মৃদু আঘাতও কেউ 
করছে না সেই সমাহিত পরিবেশের বুকে ঢেউ তুলতে । 
কিন্তু কোন কোন শিশু হয়ত কৌতূহলের দুর্ব্বার গতিকে 
আর ঠেকাতে না পেরে টুক্‌ করে প্রশ্ন করে ফেলেছে 
বিদ্যাসাগরের বাড়ী কোথা, দাদা? জোর করে একটা 
নিঃশ্বাস ফেলে যেন বাঁচল আর আর ছেলেরা__মনের মধ্যে 
যেন কিসের একটা আনন্দ, না দুঃখ, না ভয় কি হচ্ছিল, . 
তারা তা বুঝতে পারছিল না_কিছুটা যেন হাপিষে 
উঠেছিল । শিশুটির প্রশ্নের সাথে সাথে সবাই একটা নূতন 
পথে যাবার সন্ধান যেন পেয়েছে_সত্যিই তো, এত যার 
বুকে বল, মায়ের ডাকে ষে সাক্ষাৎ মৃত্যুকেও অগ্রাহ্! করতে 
পারে--তার বাড়িটা কোথায়, তার দেশের অন্থান্ত খবরই 
বাকি রকম? শিক্ষক কিন্তু এই সুযোগের যথোচিত 
সদ্ব্যবহার করলেন। শিশুর ধারণ-শক্তির সাথে সমতা 
রেখে এবং তার আগ্রহকে একটুও ব্যাহত না করে তিনি 
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এক বীরসিংহকে কেন্দ্র করে সম্ভবতঃ মেদিনীপুরের 
- ভৌগোলিক বিবরণ তাদের মনে সঞ্চার করবেন। সাহিত্য 
দিয়ে সুরু করে তিনি শেষ করলেন ভূগোলে এলে । 
শিশুদের মনটা উড়ে উড়ে চলে, কোন একট! বিশেষ 
বিষয়ে তারা বেশীক্ষণ স্থায়ী থাকতে পারে না। তা ছাড়া 
শিশুর কাছে কোন একটি বিশেষ বিষয়ের উপযুক্ত সাড়া 
নেই। সমস্ত দিনে তারা কিছুক্ষণ ভূগোল পড়রে, কিছু- 
ক্ষণ অঙ্ক কষবে আর কিছুক্ষণ বাংল! পড়বে - বিষয়কে 
এমনিভাবে ভাগ করে পড়বার মত মানসিক প্রস্ততি তাদের 
নেই। তাই শিশুরের কাছে আলাদ! আলাদাভাবে বিভিন্ন 
বিষয় শিক্ষা দেবার কোন দরকার নেই। এজন্যই বর্তমান 
শিক্ষাবিদূগণ শিশুদের জন্য অবিভাজ্য পাঠ্যক্রমের নির্দেশ 
দিয়েছেন । শিশু আগ্ৰহান্বিত হয়ে পথ চলতে চলতে 
ভূগোল, বাংলা, ইতিহাস প্রভৃতি যখন যে বিষয়ে ডুবে 
যাবে, শিক্ষক তখনই সেই বিষয়ের আলোচনা করবেন 1 সেই 
নির্ধারিত সময়টা শুধু বাংলার জন্য বলেই আর কোন বিষয়ের 
আলোচনা একেবারে অবাস্তর--এ ধারণা যেন শিশু ও 
শিক্ষক কাহারও না থাকে । আলাদা আলাদাভাবে 
বিষয়ের আলোচনা করলে তাদের আনন্দ ও আগ্রহের 
যথাযথ মুল্য দেওয়া সম্ভব হবে না। সমবায় প্রণালীতে 
শিক্ষাদান সম্ভবতঃ এই মনস্তত্বের উপর প্রতিঠিত। শিক্ষকের 
শিক্ষাদান কোন একটি বিশেষ বিষের মধ্যে সীমাবন্ধ 
থাকবে না, ফুল সন্বন্ধে কবিতা পড়তে গিয়ে তারা ফুল 


৬ আকবে, প্রকুতি-বিজ্ঞান থেকে ফুল সঘন্ধে নানাকথা জেনে 


নেবে । এমনি করে কোম একটি বিষয় থেকে আর একটি 
বিষয়ে-বিষয় থেকে হাতের কাজে অথবা হাতের কাজ থেকে 
অন্য একটি হাতের কাজে যেতে পারবে । উদ্দাহত্রণ দিলে 
বুঝা যাবে । ছেলের! হয়ত জন-গণ-মন জাতীয় সঙ্গীত 
মুখস্থ করছে; কোন একটি ছেলে হয়ত দেখেছে-_কোন 
একটি জাতীয় উৎসবে একটি লোক জাতীয় পতাকার 
তলায় দীড়িয়ে এ গান করছিল । সে তাই প্রশ্ন করল-_ 
জাতীয় পতাকার তলায় দাড়িয়ে এ গান করার অর্থ কি? 
শিক্ষক সেই সময়ে জাতীয় পতাকার সঙ্গে সঙ্গীতের সম্বন্ধ 
বলে দিলেন । শিশুরা বায়না ধরল-_তারাও এমনি করে 
এ করবে। সামনে কোন জাতীয় উৎসবের দিন যদি 


শিক্ষক --ফান্তন, ১৩৫৯ 
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থাকে তবে শিক্ষক মহাশয়ও সেই সুযোগের সন্ধ্যবহাক্ন 
করলেন। ছেলেরা মহা উৎসাহে স্থতো কাটা, সুতা 
রং করা প্রভৃতি করে পতাকা প্রস্তুতের কাজে অগ্রসর 
হ'তে লাগল । এমনি করে লেখাপড়া থেকে হাতের কাজে 
আসা গেল । - | 

যত আনন্দদায়ক জিনিযষই হোক না কেন, যাষ্লিকভাৰে 
তাকে করলে তার মধ্যে আনন্দ একদিন না একদিন নষ্ট 
হবেই । বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে নানারূপ হাতের কাজ করতে 
হয়; অনেকে প্রশ্ন করেন-_এই বয়সের ছেলেদের ছ!রা 
হাতের কাজ করানোর সার্থকতা কোথায় ? তা ছাড়া এই 
সমস্ত অপটু সামগ্রীর বাজার-দরই বা কতটুকু ? প্রকৃতপক্ষে 
বুনিয়াদী বিগ্যালয়ে হাতের কাজের অর্থনৈতিক দিকটার 
কথা বাস্তবক্ষেত্রে একটু যেন ধুস্রাচ্ছ্। বুনিয়াদী বিদ্যা 
লয়ের ছেলেদের কাজ দ্বারা বিস্বালয়কে আত্মনির্ভরশীল 
করা যায় কিনা চিন্তার বিষয়। কিন্তু শিশুর শিক্ষার 
দিকটা বিচার করতে গেলে কাজ শিশুদের শিক্ষায় অপরি- 
হারধ্য। কাতাই করে শিশুরা বিদ্যালয়ের শ্বয়ংসম্ূর্ণতা 
আনতে পারবে কি না জানিনা, কিন্তু কাতাই করতে বে 
শিশুটি আনন্দ পায়, তাকে যোগ বিয়োগ যে খুব সহজেই 
শেখানো যায় -এটা আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি। কত্ত 
স্তো কেটেছে, তার হিসেব করতে গিফে শিশু তার 


অন্রান্তেই যোগ শেখে আর স্থতোর শক্তি নির্ণয় করত্তে . 


গিয়ে তাকে যোগ, বিস্নোগ, গুণ, ভাগ থেকে আরম্ভ করে 
ক্রমশঃ ওজন করতেও শিখতে *হয়। অনেকে বুনিয়াদী 
বিদ্ালয়ে স্থতো কাটা প্রবর্তনের পেছনে যুক্তি দেখান-_ 
এর দ্বারা বাংলা, ভূগোল, প্ররুতি-বিজ্ঞান, অন্ধ প্রভৃতি 
শেখানো যায় । কিন্তু সুতোকাটা দিয়ে উপরোক্ত বিষয়- 
গুলিকে সত্যই আগ্রহ সহকারে পড়ানো যায় কিনা তা 
এখনও জোর করে বলতে পারি না, কেননা পরীক্ষার সময়ে 
এর অনেক ব্যর্থতা লক্ষ্য করেছি; তবে এটুকু জোর করে 
বলতে পারি_ স্থৃতো কাটার কাজকে সম্পূর্ণ সমাধা করতে 
গেলেই যে সমস্ত কাজ শিশুদের করতে হয়, তাও তার বিষয়- 
স্তর শিক্ষার জন্ত খুব বেশি প্রয়োজন । কেননা স্থতো কাটলেই 
তাকে অটেরণে ছড়াতে হবে, আর এই সময়ে তার গণনা 
শেখা ছাড়া আর কি উপায় আছে, বলুন? আর স্থতো “ 
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দিয়ে যদ্ছি কাপড় বানাতে হয়, তবে সে স্থতোর শক্তি নির্ণন় 
করতেই হবে । শক্তি নির্ণয় করতে পিয়ে ওজন করা, 
সপ, ভাগ শেখা একান্তই দরকার । জোর করে কাজ 
থেকে বৌদ্ধিক বিষয়ে আসার দরকার নেই, কাজের সম্পূর্ণ" 
তাবু জন্য আপনি যেখানে হিসাব করা দরকার, শিশু শুধু 
সেইটুকু করলেই লেখাপড়ার অনেকখানি হয়ে যাবে। 
সমবায় প্রণালীর মধ্যে এই সুক্মতাটুকু লুকিয়ে আছে, এটা 
শিক্ষকের জান। দরকার । সমবায় প্রণালীতে পড়াতে হবে 
বলেই একটাবু পর একটা বিষয়কে যখন সামান্ত সুষোগেই 
টেনে আনা যায় তখন আর লজ্জার কিছু বাকা থাকে না। 

এমনি করে অগ্রসর হওয়ার জন্ত আগ্রহের নামে শিশুদের 
মাথায় যে কেমনভাবে অনাগ্রহের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া 

হয় তা আমরা কর্মক্ষেত্রে বেশ দেখতে পাচ্ছি। বুনিয়াদী 

বিদ্যালয়ের সব শিক্ষকদেরই আমি এ বিষয়ে এখন থেকে 

অবহিত হ'তে বলছি। কাজের অন্ত যেন কোর করে 
বিষয়কে টেনে আনবেন না, কাজের জন্ত বিষয়ের আসা 
ফতথানি সম্ভব ততথানিই যেন আসে । স্থতো কাটার সঙ্গে 
সমবায় প্রণালীকে জুড়ে দিতে পিয়ে, অনেককে দেখেছি 
ইতিহাস ও ভূগোলের অবতারণা করতে ; আলোচনা করেন 
ইতিহাসের তাতীদের আঙ্গুল কাটার কথা, ভূগোলের 
ম্যাঞ্চেষ্টারের ভাত-শিল্পের কথা । এ রকম বোকামী আর 
কিছু নেই। স্ুতে। কাটার সঙ্গে আঙ্গুল কাটা বা তাত- 
শিল্পের কোন সন্বস্ধই নেই, যদি কিছু থাকে তো বয়স্কদের 
কাছে; শিশুদের কাছে তা মূল্যহীন--ইতিহাস বা ভূগোল 
না এখানে অবাত্তর । মনে রাখা উচিত-_এক বিষয়ের 
সমবায় প্রণালী তাকে 
সাহিত্য থেকে 


পড়ানো এ 
মধ্যে অন্ত বিষয় লুকিয়ে আছে। 
যথাযথভাবে ব্যবহার করার ইঙ্জিত দেয়। 


প্রাণের কথ। 
আমার প্রাণের কথা জানি নিও, 
বলছে যেন পাখীরু ডাকে সেও 
আধার করি আমার মনমাঝ, 
ত্তাই বলে’কি পরান দিব আজ । 
গুনি কথা গগন যেন হাসে, 
দিন বলে যায় মম পরাণপাশে, 
শুন্দ অমল হও ফুলের মত, 
ছুঃখ দেওরার নিভিয়ে শিখা ষত ৷ 


সমবায় প্রণালীর সাহায্যে শিক্ষাদান 


‘নানা দেশের ছেলেমেয়ে’কে অভিনয়ের সাহায্যে পড়ালে 
তাকে শিশুদের কাছে আরো মনোযুগ্ধকর ও গ্রহণযোগ্য 
করা যায়। 
পোষাক প্রস্ততি বা অন্তান্ত উপকরণ শংগ্রহ। 
তখন সাহিত্য 'থেকে কাজে টেনে আনা যাবে। 
প্রণালীরই সাহায্য নিতে হ’ল না-_-আপনা-আপনিই কাজে 
এসে গেল। এই 'আপনা-আপনি আসা'টাই সমবায় 
প্রণালী । কিন্তু এর থেকে যদি আবার অন্ত বিষয় টানা 
যায়; তখন টানা-হ্যাচড়া করে তা ছিঁড়ে ষায়। বড় জোর 
খু সমস্ত দেশের ভোঁগোলিক বিবরণ অন্প-স্ল্প দেওয়া যায় 
কিন্তু এর বেশী নৈব নৈব চ। 


কষি-কাজ করতে গিয়ে শিশু দৈনন্দিন কাজের মধ্যে " 


যতটুকু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে তাই 
তার যথেষ্ট । একে কেন্দ্র করে এবং শিশুর ধারণ-শক্তিকে 
উপেক্ষা করে অন্ত কোন অবাস্তব বা অমূর্ত জ্ঞানের বোঝা 
শিশুদের মাথায় চাপানো চলবে না। বাগানের উৎপন্ন-দ্রব্য 
ওজন করা ও হিসাব করার মধ্যে সহজেই অঙ্ক কষার 
কাজে আসতে হয়। সবকিছু বিষয়কে ঠিকমত পড়াতে গেলে 
অন্তান্ত বিষয় কিছু কিছু নিজের থেকেই আসবে । গোৌড়ামী 
করে এক বিষয় থেকে অন্ত বিষয়ে না যাওয়াও যেমন খারাপ 
আবার অন্যদিকে তেমনি খেয়াল-খুশীমত একটা বিষয়: 
থেকে অন্ত বিষয়ে টপ কে টপ কে ষাওয়া অর্থহীন । 


সমবায় প্রণালীতে শিক্ষাদানের বিপদ এখানেই । মনে 
রাখতে হবে--বিষয়কে আগ্রহ সহকারে উপস্থিত করার 
জন্যই শিক্ষ-প্রণালীপ দরকার । সুতরাং সমবায় প্রণালী 
শুধু প্রয়োজনবোধেই আসবে--অপ্রয়োজনে নয় | 


জ্রীহরিপদ দাস অধিকারী 


প্রভাতে উঠি ছাড়িয়ে রাতের মোহ, 
বাহিরে কাহার হাসির সমারোহ ? 
বলে আমার কানে, আবার হাসে, 
‘তোমায় যেন সবাই ভালবাসে ।” 
তোমার কথা ষেন সবাই শুনে, 
প্রণয় শপে গুছিয়ে রেখ তুণে 
সেদিন হ'তে চলল মনের খেলা, 
স'গর বুদ মনের ছোট ভেলা । 


৩১৩ 


অভিনয় করতে গেলেই সেখানে আসবে , 
শিশুদের « 
কোন ' 


॥ 


1 
পার্টি 


/5 


কন 


শিশুর শিক্ষা (৫) 


শ্রীযোগেশঢক্দর দত্ত 


মণ্টেসরির প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের নাম *শিশু-গৃহ।* 
“শিশু-গৃহ”-_-এই নামের একটা বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। 
অন্তান্ত বিদ্যালয়ের ন্তায় ইহা কারাগারতুল্য অপ্রীতিকর 
স্থান নয়, বরং গৃহের স্ায় চিরুপ্রিয় ও আরামপ্রদ। এই 
বিদ্ালয়ে শিশুরা নিজ নিজ গৃহের ন্যায় স্বাধীন ভাবে ও 
স্বেচ্ছামত যেখানে সেখানে বিচরণ করিয়া বেড়ায় । 

এই শিশু-বিদ্যালয়টি একটি প্রকাণ্ড গৃহবিশেষ । এখানে 
বিশুদ্ধ বায়ু চলাচলের সুন্দর বন্দোবস্ত আছে । বাহিঘ্বের 
দ্বিকে যথেষ্ট উন্মুক্ত স্থান রহিয়াছে ; সেখানে শিশুরা ইচ্ছা- 
মত ছুটাছুটি ও খেলা করে। 

প্রতি প্রকোষ্ঠে মাত্র তিনটি শিশুর শিক্ষার বন্দোবস্ত 
আছে। সেখানে একজন তত্বাবধায়নিকা (ঠিক শিক্ষিকা 
নহে) ধীর-স্থির প্রশান্ত মৃতিতে অথচ অবহিত চিত্তে বসিয়া 
আছেন। শিশুরা নিজ নিজ ইচ্ছামত কান্দ করিতেছে 
এবং মাঝে মাঝে নিজ হইতেই উপদেশ গ্রহণের জন্ত 
" সাহার নিকট আসিতেছে, কিন্তু তিনি অনাহৃতভাবে 
গায়ে পড়িয়। তাহাদিগকে কোন কথাই বলিতেছেন না। 
গৃহের এক কোণে একটি পিয়ানো” নামক বাদ্বষন্ত্র সজাগ 
রহিয়াছে । যখন সেই পিয়ানো বাজিয়া উঠে, তখন 


 বাঞ্জনার সঙ্গে সঙ্গে কোন কোন শিশু আনন্দে নৃত্য করিতে 


পাকে * কোনও শিশু বা ক্লান্তি বিনোদনের অন্ত গৃহতলে 


'আস্তীর্ণ সুকোমল গালিচার উপর শুইয়া পড়ে। 
প্রাচীর-গাত্রে কোমলমতি শিশুদর চিত্তাকর্ষক ও 
শিক্ষাপ্রদ সুন্দর সুন্দর ছবি ঝুলানো রহিয়াছে! কোথাও 


বা শিশুদ্বের সেচন-পুষ্ট গাছপালা মনোরম পাক্রবিশেষে 
শোভা পাইতেছে । কোথাও বা গৃহের এক কোণে হাত 
মুখ ধুইবার জন্ত জলপূর্ণ পাত্র আছে এবং উহার আশেপাশে 
কয়েকটি ছোট ‘মগ’ পড়িয়া রহিষ্লাছে। থেলিতে খেলিতে 
যধন হাতে মুখে মাটি লাগিয়া যাইতেছে, তখন শিশুরা 
সেখানে গিয়া হাত মুখ ধুইয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইতেছে । 
বস্তত্ঃ গৃহে মাতা সন্তানদের জন্ত যে সকল ব্যবস্থা করেনঃ 
এথানে তাহার কোনও ক্রর্টিই লক্ষিত হইতেছে না। 
_আুতরাং এই বিদ্তালয়ের “শিশু-গৃহ' আখ্যাটি খুবই উপযোগী 


হইয়াছে । - 

শিশুদের হৃদয়ে কর্ম্ম-সুখ ও কর্তব্যবুদ্ধি জাগাইয়! তুলি- 
বার জন্য এখনে অতি সুন্দর কার্যকর উপায় অবলম্বন করা 
হয়। বিদ্যালয়ের কার্য্য আরস্ত হওয়ার পূর্বেই শিশুরা 
স্বহস্তে গৃহাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে; পরে হাত মুখ 
ধুইয়া নিজেরা প্রাতঃকালীন রেশতৃষায় সম্জিত হয়। তাহারা 
পরস্পরকে ভাই-বোনের স্তায় ভালবাসিতে শিক্ষালাভ করে । 
কখনও কখনও কঠিন প্রশ্নের সমাধানের জন্ত তাহারা ছুই 
তিনজনে মিলিয়া এক একটি দল গঠন করে; কখনও 
বা চার-পাচজন মিলিয়া দল বাঁধিয়া খেলা করে। 

গৃহের বাহিরে ক্রীড়া-প্রাঙ্গণ এবং নানাবিধ সতেজ 
সবুজ উদ্ভিদ ও সুন্দর সুন্দর ফুলের গাছে সজ্জিত উদ্যান । 
খেলায় মাতিয়। শিশুরা সেখানে দলে দলে ছুটাছুটি করি. 
তেছে। পড়াশুনা করিবার জন্ত কেহই তাহাদিগকে তাড়া 
বা তাগিদ দিতেছে না, কিন্তু আশ্র্য্যের বিষয়-_-এইরূপ 
শ্বাধীনতা ও খেলার সুযোগ পাইয়াও তাহারা সর্বদা ফ্রীড়া- 
রত থাকিতে চায় না--কিছুকাল পরে নিজেরাই খেলা 
হইতে বিরত হইয়া নিজ ইচ্ছায় লেখাপড়া ও গণন! প্রভৃতি 
শিক্ষামূলক কাৰ্য্যে মনোনিবেশ করে | চির অবরুদ্ধ শিশুগণ 
স্বাধীনতার যেরূপ অপব্যবহার করে, ইহাদিগকে সেরূপ 
করিতে কখনও দেখা যায় না। 


পক্ষান্তরে, এই সকল শিশু খন পড়াশ্তনা ও গণনারি 
কাৰ্য্যে নিযুক্ত হয়, তখন সে বিষয়ে তাহাদের এত গাঢ় 
অভিনিবেশ হয় যে তাহারা অতি অল্প সময়ে যে পরিমাণ 


শিক্ষালাভ করে, নির্দিষ্ট নিয়মাস্্যায়ী নির্দিষ্টকালের পাঠ. 


হইতে ছাব্রগণ সেইরূপ শিক্ষা কখনও লাভ করিতে 
পারে না। মণ্টেসরির বিদ্যালয়ে জোর করিয়া শিশুদের 
মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করা হয় না, কারণ প্রকৃত 
শিক্ষার দিক দিয়া দেখিতে গেলে, উহার মূল্য অতি. অল্প। 
সেখানে শিক্ষার বিষয়গুলিকে নানাভাবে এরূপ- চিত্তাকর্ষক 
করিয়া তোল। হয় যে শিশুরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সেই সকল 


বিষয় পাঠে মনোযোগ প্রদান করে । 
প্রাতঃকাল হইতে বিদ্ভালয়ের কার্য আরস্ত হয়। 


গো 


ল্চম সংখ্যা ] 


‘তখন শিশুরা সাধারণতঃ মন্টেসরির উত্তাবিত শিশুশিক্ষার 
উপযোগী নানাপ্রকার যন্ত্রপাতি লইয়া কার্যে রত হয়। 
সধ্যাহ্ছে শিশুরা নিজেরাই খাদ্বাদি পরিবেশনের বন্দোবস্ত 
করিয়া থাকে । বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন দলের উপর এই 
ভার অগিত হয়। তাহারা আহারের টেবিল সাজাইয়া 
পানীয় ইত্যাদি আনয়ন করে এবং আহারের দ্রব্যাদি পরি- 
,বেশন করে। ছোট ছোট শিশুদিগকে আহারের টেবিল 
সাজাইতে দেখিলে মনে এক অপূর্ব আনন্দের সঞ্চার হয়। 
চার-পাচ বছরের শিশুরা ছুরি, কাটা, চামচ ইত্যাদি তাহা- 
দের সঙ্গীদের বিলাইতেছে। কেহ কেহ থালাতে করিয়া 
একবারে পাচ-ছয়টি জলপূ্ণ গ্লাস লইয়া আসিতেছে, কেহ 
_ কেহ বা পাত্র ভরিয়া গরম স্থপ লইয়া ভিন্ন ত্তিন্ন টেবিলে 
সঙ্জীদিগকে যোগ!ইতেছে। আশ্চর্যের বিষয়--ক্রটিহীন- 
ভাবে তাহারা এই সকল কার্ধ্য আনন্দের সহিত করিয়া 
যাইতেছে । কোনও গ্লাস পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যাওয়া অথবা 
সুপ লাগিয়া পোষাক নষ্ট হওয়া-_কিছুই হইতেছে না। 
এই সকল শিশু কেমন নিপুণ-হস্তে ও ক্ষিপ্রতাসহকারে 
_ কাজ করিতেছে, তাহা দেখিলে এদের প্রশংসা না করিয়া 

থাকা যায় না। 

আহারাদির পর আবার শিশুরা নিজ নিজ ইচ্ছামত 
কাৰ্য্যে নিযুক্ত হয়। কেহ খেলার মাঠে বেড়াইয়া বেড়ায়, 
কেহ ফুলের গাছে জল সেচন করে, কেহ বা মনের 
সুখে আরামে ঘুমিয়ে পড়ে; কিন্তু অধিকাংশ শিশুই 
মন্টেসরির উদ্ভাবিত যন্ত্রপাতি লইয়া আননাসহকারে সমস্ত 
সময়টুকু কাটাইয়া দে়্। শিক্ষার যন্ত্রপাতিগুলি বিজ্ঞান- 
সম্মত প্রণালীতে এরূপ যত্ব ও কৌশলসহকারে নিমিত 
যে, উহাদের সাহায্যে আমোদ-প্রমোদের সঙ্গে সঙ্গে 
তিন হইতে সাত বৎসরের শিশু “নিব হইতেই অনেক 
শিক্ষালাভ করিতে পারে । মণ্টেসরির অভিমত এই যে 
শিশুর শিক্ষার ব্যবস্থা এরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় যে, শিশু যেন 
আগ্রহভবে নিজের ইচ্ছায় শিক্ষালাভ করিতে অগ্রসর হয় 
এবং উহাতে সে যেন এইরূপ আনন্দ উপভোগ করিতে 
"পারে, যাহা তাহার পক্ষে অন্তত্র পাওয়া অসম্ভব । 

মণ্টেনরির আবিষ্কৃত অপর যে শিক্ষাততুঁটি পাশ্চাত্য 


| শিশুর শিক্ষা [৫] 
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Teaching) অবৈজ্ঞানিক; সুতরাং তাহা কখনও আশান্- 
রূপ ফল প্রসব করিতে পারে না। 

মন্টেসরির এই সুচিন্তিত অভিমতটি আমেরিকার বিদুষী 
রাণী কুমারী পার্কহাক্ট সর্বাস্তঃকরণে সমর্থন করেন। তাই 
তিনি এই তত্বের উপর ভিত্তি করিয়া alton 
Laboratory Plan নামে বালক ও কিশোরদের জন্ত 
এক নব শিক্ষাধারা প্রবর্তন করিয়াছেন । পরের প্রবন্ধে 
আমরা উহা বিশেষভাবে আলোচনা করিব। | 

কিন্তু এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, বিদ্যালয়ের বিভিন্ন 
শ্রেণীতে সমবেতভাবে বালকবালিকাদিগকে আমরা বর্তমানে 
যে শিক্ষা প্রদান করিতেছি, তাহা চেষ্টাহুরূপ ফল প্রসব 
করিতেছে না। একই শ্রেণীতে বিভিন্ন শক্তি, রুচি ও 
প্রকৃতির ৩.1৪.টি ছাত্রদ্ছাত্রীকে সমবেতভাবে একই ধরা 
বাধা প্রণালীতে শিক্ষা দিতে গিয়া, আমাদের শক্তির 
কিরূপ অপচয় হইতেছে তাহা আমরা প্রাণে প্রাণে অন্গভব 
করিতেছি। ক্ষেত্রতত্বের যে প্রতিজ্ঞাটি একজন ছাত্র 
পাচ মিনিটে বুঝিয়া ফেলিল, অপর কয়েকটি ছাত্রকে 
তাহাই বুঝাইতে গিয়া শিক্ষকের গলদঘন্্ উপস্থিত হইল । 
* শিক্ষক মাত্রই জানেন যে একই শ্রেণীতে যে সকল ছাত্র 
অধ্যয়ন করে, তাহাদের চিন্তাশক্তি, ধারণাশক্তি ব! 
বুদ্ধি*ক্তি কিছুই একরুপ নয় এবং তাহাদ্বের মন-সংষোগের 
ক্ষমতাও বিভিন্ন । একজনের কচির সঙ্গে অপরের কুচির 
সঙ্গতি নাই, একজনের মতের সঙ্গে অপরের. মতের মিল 
নাই। কাজেই সকলের জন্ত শিক্ষাপ্রণালী একই রকম 
হইতে পারে ন। ব্যক্তিগত স্বাতম্্য ও বৈশিষ্ট্য অনুসাণ্র 
শিক্ষাপ্রণালীও বিভিন্ন হওয়া প্রয়োজনীয় । কিন্তু আমরা 
সকলেরই জন্য একই ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছি। 
চিকিৎসকের পক্ষে রোগী না দেখিয়া ওষুধের ব্যবস্থা করা 
যেরূপ, এই সমষ্টিগত শিক্ষাব্যবস্থাও অনেকটা তজ্রপ ৷ 
তাই ইহা বর্তমান সময়ে এক মহা সমস্কা হইয়া দীড়াইয়াছে। 


এই প্রশ্ন লইয়৷ বর্তমান শতাব্দীর শিক্ষা-সংস্কারকগণ 
অনবরত মাথা ঘামাইতেছেন। আজ আমেরিকা ও 
ইউরোপের সভ্যজ্জাতিসমূহ এই সমস্তাকে একটি প্রধান 
সমস্তারূপে গ্রহণ করিয়াছে। এই সমস্তা-সমাধানের 


‘জগতে এক মহা আন্দোলনের স্থষ্টি করিয়াছে; তাহা এই-_ প্রচেষ্টাই আমরা কুমারী পার্কহাষ্টরের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে . 
বর্তমান যুগের সমষ্টিগত শিক্ষাব্যবস্থা (0০11৩০659 দেখিতে পাইব । , 


পঠন শিক্ষা (২) 
শ্রীফণীভৃষণ বিশ্বাস 
নীরব পঠজ কসরৎ £--নীরব গঠনের অনুশীলন বিষয়ের প্রশ্ন হলেই জিজ্ঞাসাবাদটি বেশ উপভোগ্য হবে & 


কাজ ও কথার উত্তর প্রভু-স্তরের মাধ্যমে হতে পারে। 
মনে মনে কোন কার্ড থেকে কিছু পড়ে, প্রশ্নের উত্তরগুলো 


; হয় কার্ডের নীচে কিংবা বোর্ডে লিখে দ্বিতে হবে। 


ফ্লাসকার্ডের নির্দেশ মতই সঠিক ভাবে উত্তর দেওয়া বা 
কান্ব করার উপরই নম্বর দেওয়া হবে। কান্ধেই বিভিন্ন 
দলে বিভক্ত হয়ে এই উত্তর প্রত্যুত্তর দেওয়ার খেলা বা 
প্রতিযোগিতা চলতে পারে। ধরা যাক; কার্ডে কাজ 
করার এই ধরণের নির্দেশ লেখা আছে :_ 

১। টেবিলের কাছে যাও 

২। ঘরের চারিদিকে লাফাও 

৩। তোমার বইটা আমাকে দাও 

৪ | মাথার উপর হাত রাখো 

€। লাল রঙের কিছু দেখাও 

৬। বই নিয়ে এখানে এসে পড়ো। 


" কার্ড থেকে মনে মনে নির্দেশগুলি পড়ে যে দল সঠিক , 


ভাবে তা অন্থনর্ণ করবে, তারাই অধিক সংখ্যক নম্বর 
পেয়ে জয় লাভ করবে । | 


এ ধরণের চিত্রান্ুম্ধানের খেলা চলতে পারে। 


যেমন স্বাস্থ্য !বষয়ক প্রশ্ন £ 
১। রাতে কি তোমারঃ১ঘরের জান্লা খুলে রাখো? 
২। সকালে কি মুখ ধুয়েছ ? 
৩। সকাল সকাল শোও তে! ? 
৪। সংগে ক্ুমাল আছে কি? 
৫ | খাওয়ার আগে হাত ধোও কি? 


আবার ব্যক্তিগত কুশল জিজ্ঞাসার কথাও প্রশ্ন হতে; 


পারে, যেমন £_- 
তোমার নাম কি? 
বয়ন কত? 
কোথায় থাকো ? 
তোমার কটি বোন ? 
তোমার চুলের রং কি রূপ? 
বিদ্যালয় তোমার কেমন লাগে? 
বই পড়তে পার কি? 
কোন খেলা তোমার সবচেয়ে ভাললাগে ? 
তোমার বন্ধু কে? 
হা-কি-না’র সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোতুরের খেলাও হতে পারে 1, 


খেলার সরঞ্জাম হিসাবে প্রত্যেক ছেলেদের সামনে ছোট যেমন $= 


বাক্সে থাকবে--কাঠের কাটা ছবি, বিচিত্র খেলনা, 
পোষাক পরিচ্ছদ ইত্যাদ্ি। দলের নায়ক যখন যার 
কাছে ফ্লাস কার্ডটি তুলে ধরবে, সে তৎক্ষণাৎ সেই নির্দেশ 
পালন করবে! যেমন ধরা যাক হুকুম লেখা আছে। 
মনে মনে পড় ও সেই মত কাজ করো + 

(ক) নীল লাুটা আনো 

(খ) দ্রামটা এখানে নিয়ে এসো 

(গ) ডল পুতুলটাকে পোষাক পরাও 

(ঘ) পুতুলের পালঙ কৈ? 

কাজ ছাড়াও এ ধরণের মৌখিক প্রশ্নোত্তর হতে পারে। 
প্রশ্নগুলো অবনত হবে ছোট, সঠিক এবং স্পষ্ট করে লেখা । 
সকলকে কা্ডগুলো বিলি করা হবে, নেতা যার নাম ধরে 
ডাকবে, তাকেই প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। বিভিন্ন 


zt 


৬ 


প্রশ্ন | উত্তর 
খরগোসের কি ডানা আছে ?:----ন। 
গান গাইতে পারো কি 1-----৮ হ্যা 


গল্প থেকেও প্রশ্নোত্তরের খেলা হতে পারে। 
ধরা যাক ছেলেদের কংকাবতীর গল্প বলা হলো বা কার্ডে 
লেখা গল্পটি ছেলেদের মনে মনে পড়তে বলা হলো, পড়া 
শেষ হলে কা্ডগুলি সংগ্রহ করে, ছেলেদের হাতে, 
প্রশ্বপন্রগুলো দেওয়া হলো- যেমন £- 

কংকাবতী ঘর ছেড়ে চলে গেল কেন ? 

কে তার আম খেয়ে নিয়েছিল? 


যেমন" 


৬৬ 


4~ 


জম সংখ্যা] 


কংকাবতীর দাদা কি প্রতিজ্ঞা করেছিল ? 
কংকাবতীর অভিমানের কারণ কি? ইত্যাদি । 
' আবার অন্ত ভাবেও এ খেলাটি করানো যায়। যেমন 
্প্রস্ত কার্ডথাকবে। একটিতে উত্তর, অন্তটিতে থাকবে 
প্রশ্ন । ছেলেদের নেতা প্রশ্নপত্রটি ছেলেদের সামনে তুলে 


ধরবে, যার কাছে প্রশ্নেত্তরের কার্ডটি রয়েছে, সে উঠে. 


জোরে জোরে তা পাঠ করবে । 
যেমন প্রশ্ন ঃ 


৯। তোমাদের বিস্তালয়ের------আমাদের বিদ্যালয়ের 


নাম কি? ূ 
২। তোমাদের শ্রেণীতে .**..-৩* জন ছাত্র এবং ১. 
ক"জনছাত্র ছাত্রী আছে জন ছাত্রী আছে 
৩। তোমাদের কে পড়ান ?---যতীন বাবু . 
ইত্যাদি । | 
এ ছাড়! হারানো শব্দের অনুসন্ধান এবং শূন্য স্থান 
-পুরণের মাধ্যযেও নীরব পঠনের মহড়া চলতে পারে। 
হষেমন১_কার্ডে অনেকগুলি বাক্য ‘লিখিত থাকবে! তার 


কোন কোন স্থান শূন্য, কোথাও বা কয়েকটি শব্দ হারিয়ে . 


গিয়েছে । ছেলেদের হাতে কাড গুলি দেওয়া মাত্রই তারা 
“দেই লুপ্ত কথাগুলি খুজে বার করবে, কিংবা শৃস্ত স্থান 
৩ পূরণে সচেষ্ট হবে । যেমন শূন্ত স্থান পুরণের নমুনা £-- 


(খ) সকালে আমরা---***খাই। ইত্যাদি । 
গল্পের ধা”ধা বা ছড়া থেকেও নীরব পঠন চলতে পারে । 
"ধর! যাক সহজ গল্প বা ছড়া কার্ডে” লেখা আছে। তার 
“নীচে কতকগুলি প্রশ্ন আর তার উত্তরেরও নমুনা দেওয়া 
'আছে। সেগুপি নীরবে পড়ে, ছেলেদের সঠিক উত্তর 
"লিখতে বলা হবে। কাহিনী ও প্রশ্ন একই কার্ডে থাকলে 
ভাল হয়; তা ন৷ হলে গল্পটি পড়বার সময় দিতে হবে। 
নিম্নে গল্প ও প্রশ্নের নমুনা দেওয়া গেল £- 
খা. ভেলের ছেলে পীতাম্বর। ঢেউ-এর নাগর দোলায় 
‘চেপে তার বাপ কোথায় চলে যেতো, কে জানে । 
স্ুমু্[ূরেও তার ভয় ছিল না এতটুকু ! বাড়ী ফিরে সে 
ভার ছেলেকে কত নাবিকের গল্প বলতো। পীতাম্বর 


আনন্দিত হতো। সে নেচে গেয়ে বাপকেও খুসী করে: 


০ 


পঠন শিক্ষা (২) 


৩১৭ 


তুলতো। চমৎকার! ছেলেকে বুকের মধ্যে টেনে নিতো. 
পীতান্বরের বাবা। খুশীতে পীতান্বরের মন গলে যেতো । 
প্রশ্নোত্তরের নীচে দাগ দাও £-- 
১। প্রশ্ন পীতান্বরের বাবা কি ছিল? 
উত্তর-_নাবিক, সৈনিক, কৃষক, জেলে, ব্যবসায়ী । 
২। তার বাবা দিনের বেলায় কোথায় যেতে? 
সহরে, পাড়ারীয়ে, সমুদ্রে, কারখানায় 
৩। তার বাবা বাড়ী ফিরে কাকে গল্প বলতো ?. 
যাত্রীদের, নাবিকদের, তার ছেলেকে 
৪| পীতান্বর কি-করে তার বাবাকে খুশী করতে! ? 
নেচে, খেলা করে, বই পড়ে, গান করে। 
হেঁয়ালীর উত্তর প্রত্যুত্তরের মধ্যেও নীরব পাঠের মহড়া 
চলতে পারে। . হেঁয়ালী বা ধাঁধার সমাধান করাই হবে 
খেলাটার যুল উদ্দেশ্য। একটি খামের মধ্যে তিনটি কি “ 
চারটি ছবি থাকবে.) যে কোন একটি ছবির বিষয় বন্তকে 
অবলম্বন করে রচিত ‘হবে একটি হেঁয়ালী ধরণের ছড়া । 
কোন ছবিকে নিয়ে ছড়াটি রচিত হয়েছে, ছেলেরা তা 
খঁজে বার করবে। হেঁয়ালীর সংখ্যা বাড়লে খেলাটা 
একটু কঠিন হয়ে পড়বে । যে দল ষত বেশী হেঁয়ালীর 
জট ছাড়াতে পারবে, সে দলই অধিক সংখ্যক নঘর পেয়ে 
জয় লাভ করবে। যেমন কোন একটি ছবিকে কেন্দ্র 
করে প্রশ্ন হলো 25 
গোলাকার । আমি লাল গোলাকার উজ্জ্বল বর্ণ; 
দু'হাতে ছড়াই দিনে মুঠো মুঠো স্ব্য।, 
উদয় বিলয় মোর গগনের পারে; | 
আমায় দেখেছ কভু, মনে কি পড়ে 
অথবা । রোজ দিন রাত্তির আমায় দেখতে পাবে, 
রাস্তার কোণে দাড়িয়ে আছি চুপচাপ, একভাবে । 
আমার মুখ খুব প্রশন্ত__ 
ও মুখ দিয়ে চিঠি পত্র সর্মস্ত 
পেলেই এক্কেবারে গিলে থাই 3 
আমি কি ঠিক করি বল দেখি ভাই? 


. এখন ঠিক উত্তর গুলির নীচে দাগ দাও £-_ 


সূৰ্য্য, পাখী, ঠেলা গাড়ী, ডাকবাজ্স।. [নমুনা]. 
এ ছাড়া কাজ ও খেলা একসঙ্গে চলতে পারে এমন 


প্‌ 
৮ ্ 


চা 


রে 


- পড়া শেষ হাল, ছেলেরা তা উল্টে রাখবে । 


৩১৮ 


খেলারও ব্যবস্থা করা যেতে পারে। পঠন এবং হাতের 
কাছের কার্ড-এ কাজের নির্দেশ লেখা থাকবে। 
তারপর 
রে নির্দেশ মত একদন চিৎকার করে পড়বে ঃ - 

_ আমার ছুটি লম্বা কাণ আছে 

আমার লেজও আছে, 

মাঠের মধ্যে গর্ভে থাকি 

ঘাসের দেশে লাফিয়ে বেড়াই 

আমি কে? 

আমাকে আকো দেখি? 

Ee BELA OE আঁকবে, 
যার ছবি উক্ত বিবরণের সঙ্গে মিলে যাবে, সেই বেশী নম্বর 
পাবে। এই ভাবে পড়া ও কাজ্জ চলবে একই সঙ্গে । 

. এবার মৌখিক গঠনের বিষয় আলোচনা করা 


ধাক। তার আগেই মনে রাখতে হবে যে, ছেলেদের 


লিখন পঠন যতদুর সম্ভব খেলার ছলে কাজের মাধ্যমে 
হলেই ডাল হয়। মৌধিক গঠনের মহড়ার অন্তও নানা 
ধরণের খেলার আমদানী করা যেতে পারে। ধর] যাক 
কোন একটি গল্পাংশ ছেলেদের সরবে পড়তে হবে। 


"_ গল্পটি উচ্চস্বরে পড়ার আগে ছেলেরা মনে মনে সেটা 


- . একবার পড়ে নেবে কোন কঠিন শব্দ বা উচ্চারণের 






' কথা জিজ্ঞাসা করলেই, শিক্ষক মহাশয় তা বলে দেবেন। 
এক্ষেত্রে সব সময় মনে রাখতে হবে যে, পঠনের সময় 


ছেলেদের মধ্যে যাতে interest and continuity of 
th০Uu৪৮5 বজায় থাকে, সেদিকে সঙ্জাগ দৃষ্টি দিতে হবে। 


প্রয়োজন হলে . 80018] drill for difficult word 
"" কৃঠিন শব্দ উচ্চারণের জন্য বিশেষ অনুশীলনের ব্যবস্থা 
'_ করতে হবে। 


এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, ভাল 


| পঠনের জন্য বিশেষ করে প্রয়োজন হবে' 0198] direct, 


pleasing and well-modulated voice. অনুশীলনের 


দ্বারা কণ্ঠশ্বরের কোন পরিবর্তন করানো সম্ভব নয়, তবে 


/ 


অন্যান্য গুণাবলী পরিমাজজিত ও সংশোধিত করা যেতে 


পারে। মৌখিক পঠনের সময় এই কথাটি মনে রাখতে 
হবে যে গঠনমূলক সমালোচনা ও সহানুভূতির দ্বারা 


শিশুদের আত্মবিশ্বাস এবং উৎসাহকে উদ্দীপ্ত করতে 


শিক্ষক-_ফাল্তন। ১৩৫৯ 


কার্ডটি 


[ ৬ষ্ঠ বর্ষ 
পারলে, অতি সহজেই গঠন প্রগতি আসবে । 


অসুবিধা হবে না)? কিন্তু নাটকের ভাষা যদি কঠিন, 


পরিকল্পনাটি দি জটিল হয়, তা হলে অর্থ বুঝতে না: 
পারার দরুণ নাটকটি পড়া বা অভিনয় করা ছেলেদের 


কাছে কঠিন হতে পারে। 
very largely the result of comprehension. 
কাজেই উপলব্ধি যেখানে স্পষ্ট, অর্থ সেখানে পরিষ্কার. 
প্রকাশের ভাষাও সেখানে সহজ? সরল ।. 


এবার সরব ও নীরব পঠনের সুবিধা অসুবিধার কথা | 


আলোচনা করা যাক। সরব পঠনটা ছোটদের পক্ষে: 
স্বাভাবিক এবং বাঞ্ছনীয় হলেও, এতে সময় ও শক্তি অযথা, 
নষ্ট হয়। সরব পঠন অতি মাত্রায় শ্রম সাপেক্ষ । কাজেই; 
এতে শিশ্তদের অতি-পরিশ্রমদ্রনিত ক্ষতি হতে পারে 
মুখস্থ করা বা আবৃত্তি অভিনয়ের জন্ত সরব পঠন 


অপরিহার্য। অপর পক্ষে নীরব পঠন শুধু শক্তি, সময় ' 


এবং প্রচেষ্টার অপব্যয় নিবারণ করে তা নয়, শিশুদের' 
মনোসংষোগ, একাগ্রতা এবং তন্ময়তাকে বাড়িয়ে তোলে 
ফলে অভিন্ন মনযোগ নিয়ে গভীর আগ্রহে অন্তর দিয়ে 
বিষয় বস্তু অনুধাবন করে অনেকক্ষণ ধরে পড়লেও তেমন 
অবসাদ আসে না। উচ্চ. শিক্ষার্থীর পক্ষে নীরব পঠন" 
অপরিহার্য । কারণ নিত্য ৮১. ঘণ্টা চেঁচিয়ে পড়া 
7155105]15 অসম্ভব । কাজেই এ ক্ষেত্রে,নীরব পঠন-ই 
শ্রেন্ন এবং বিষয় বস্তু অন্ুধাবনের পক্ষে ঢের বেশী 
কাধ্যকরী। | 
ছোটদের পঠন শিক্ষার জন্ত পঠন সরপ্রামের একান্ত" 
প্রয়োজন। প্রস্তুতি ভিন্ন পাঠদান করা সম্ভব নয়-_বিশেষ 
করে শিশুদের ক্ষেত্রে । এই সরঞ্জাম লেখাপড়ার বহির-- 
ভাগের দিক। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার উপকরণকে 
অবহেলা করা হয়নি। আমরা জানি যে, পঠন প্রগতি 
অনেকখানি নির্ভর করে 95 787)168 এর উপর | 


প্রয়োজন hygienic reading materials | মম 


সহজ নাটক সরব বা. নীরর পঠনের পক্ষে ফলপ্রস্থ 1. 
নাটকের পরিকল্পনা ও সংলাপ ছেলেদের দ্বারাই বিরচিত- 
হলে, তা.অভিনযে কিংবা সরব বা নীরব পঠনে কোন” 


কারণ Expression i8. 


যাতে: 
এই দৃষ্টি পরিচালনা নির্ভুল ও সঠিক ভাবে হয়, সেজন্' 


& 


* & new book is a great incentive to- further 


অপরিণত, বয়ক্ষের র অপরাধমূলক ব্যবহার 
্ীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি-টি 


. অপরিণভ বযুদ্ক- বলিতে .আমরা কাহাদিগকে বুঝিব 


এবং অপরাধমূলক ব্যবহারই বা কি, সেই সম্বন্ধে আমাদের 


ধারণা স্পষ্ট হওয়া উচিত। ; 

. মোটামুটি দৌদ্দ বৎসর পর্য্যন্ত বাল্যের স্থিতি ৷ চোদ্দ 
ও ষোল, কৈশোর -যোলর পরেই যৌবনের শ্থচনা। 
কাজেই অপরিণত বয়স্ক বলিতে আমরা.ষোল বৎসর পর্য্যন্ত, 
বযস্কদেরই বুঝিব ।'" কাহারও কাহারও মতে, এই ষোল 
বৎসরকে" জন্ম-বয়দ হিসাবে না ধরিয়া মানসিক বয়স 
88848898 


প্রাপ্ত বর়দ্ধদের বেলায় সে সব কারধ্য, কথা ও ব্যবহার 
আইনতঃ দণ্ডনীয় বলিয়া বিবেচিত হয়, অপরিণত 
বয়স্কদের বেলায় সেইসব কার্য, কথা ও- ব্যবহারকেই 
অপরাধমূলক ব্যবহার. বলিয়া . ধরিয়া নিতে হইবে। 
অপরাধমূলক ব্যবহার গুরু ও লঘুড়েদে নানাপ্রকার হইতে 
পারে। চুরি, ডাকাতি, হিংসাত্মক আক্রমপ্, ধ্বংসাত্মক 
কাৰ্য্য, সাংঘাতিক আঘাত, হত্যা ইত্যাদি গুরুতর অপরাধ । 
কাধ্য এবং &সমাজ-বিরোধী অন্তায় ব্যবহারও আছে। 


স্পা 


[ পঠন শিক্ষা--৩১৮ পৃষ্ঠার শেষাংশ ] 


সে প্রপ্ততির বিধান দিয়েছে । 
লিখিত বইয়ের হরফ হবে গোট। :গোটা, স্পষ্ট ও বড়। 
লেখাগুলো টানাটানা একই লাইনে হলে ভাল হয়। 
বইয়ের ছবিগুলো যেন বাক্যের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে 
বাক্যের সংযোগ ছিন্ন না করে। যতদুর সম্ভব ছবিগুলো 
উপরে থাকলেই ভাল হয়। ছবিগুলো অবস্তই রউডে 
সুন্দর ' হবে। প্রত্যেকটি ছবির সঙ্গে থাকবে কথার 
সঙ্গতি । বইটি এমন ভাবে বাধান হবে যে, ছেলেরা যেন 


- সহজেই সোক্জা ভাবে তা খুলতে পারে 2০23 open flat | 


ছোট ছোট হরফে লেখা লাইনগুলি অনুধাবন করা 
ছেলেদের পক্ষে বেশ অন্ুবিধাদ্রনক। : সে বই যদি 
ছেলেদের পড়তেই দিতে হয়, তবে তারা যখন সেই বইয়ের 
কোন ষ্টাইল পড়বে, তখন তার নীচেটা এক টুকরা 
কাগজ দ্বিয়ে ঢেকে দিতে হবে। | 

তাছাড়া প্রথম পড়ার বই হবে সংক্ষিপ্ত । কথা ও 
বাকাপুলি সহজ এবং পরিচিত । বেশ খানিকটা পড়ার 
অভ্যাস হয়ে গেলে, বিচিত্র ধরণের অনেক বই পড়তে 
দ্বেওয়াই ভাল । কৌন একটা বইয়ে অধিকক্ষণ আটকে 
রাখা টিক নয ওত শিনর মন, বিভিন ওজা 
আসতে পারে। ছেলেরা যখন .উৎসাহে উন্মুখ,_ যখন 

ভারা বুঝতে পুপারছে [ষে, তাদের উন্নতি হচ্ছে_তখন 
ৰ 1৩ ই ৰ করতে হবে। কারণ 


বলেছে__-ছোটদের জন্য . 
সঙ্গে সংযুক্ত ৷ 


. থেকে বিশেষ সুবিধা হবে। 


effort. এ ছাড়া শিশুর প্রথম বই হবে, তাদের কৌতুহলের | 
প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত পরিচিত 
কাহিনী, ছড়া এবং কবিতা থাকবে শিশু পাঠ্য "পুস্তকে । 
তবে বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে ছেলেদের পঠন ক্ষমতা বৃদ্ধি হলে . 
এমন বই তাদের দিতে হবে, যা তাদের আগ্রহকে উ্ভরে।- 
স্তর বাড়িয়ে তুলবে,.তার ধারণাকে প্রসারিত করে দেবে। 
শ্রেণী পাঠাগার পরিচালনার মধ্য দিয়ে ছোটদের 
লিখন পতনের কাজ রেশ ভালভাবে চলতে পারে, অবশ্য 
এক্ষেএর গ্রস্থকারিকের দায়িত্বই কিছুটা বেশী। কারণ 
তাকে একসঙ্গে অনেক কাজ করতে হয়! ভাল করে 


পড়তে পারা, সময়মত নোটিশ লেখা, যে যা বই চায়, তা 


দেওয়ার ব্যবস্থা করা এবং ঠিক জায়গায় ঠিক বইটি গুছিয়ে . 
রাখা প্রভৃতি দায়িত্বপূর্ণ কাজগুলোই করতে হয় পাঠাগার 
পরিচালককে । 


শেষ কথা_পঠন প্রগতির জন্ঠ প্রগতি পত্র রাখতে 
হবে।_, তা এনা হলে শিশুরা কে কোন পর্য্যায়ে এসে 
পৌঁচেছে,কে কতখানি পিছিয়ে আছে, কার ব্যক্তিগত 
সাহায্যের প্রয়োজন, তা জানা সম্ভব হবে না। উন্নতির 
পরিমাপটি.চোথের সামনে থাকলে, সাহায্য করার দিক 
প্রতি সপ্তাহের শেষ পঠন ” 
পরীক্ষা নিতে হবে, এবং তার ফলাফল প্রত্যেকের কার্ডে 
লিখে দিতে হবে । ৫ উল FONE - 





bs) 


, ৩২০ শিক্ষক--ফান্তুন, ১৩৫৯ 


যথা, মিথ্যাকথন’ কুৎসারটান, প্রতারণা, অবাধ্যতা, কর্তব্য 
কাৰ্য্যে অবহেলা, পাঠে মনোযোগ, পলায়ন, যৌন 
অপরাধ । যখনই কোন অপরিণত বয়ন্কের মধ্যে সমাজ 
বিরোধী কোন মনোবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠে, তখনই সে 
অপরাধ-মুলক ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হয়। প্রত্যেকটি 
অপরাধমূলক ব্যবহার একটি পৃথক সমস্তা। কোন এক 
সাধারণ সুত্র দ্বারা সমস্ত অপরাধমূলক ব্যবহারের ব্যাখ্যা 
করা চলে না। তবে, প্রকৃতি অনুসারে; অপরাধযুলক 
ব্যবহারগুলিকে কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীতে ভাগ করা যায় । 
ষথাঁ_১। যৌন। ২। ক্রোধ-সপ্জাত- যেমন, ঝগড়া, 
মারামারি, আক্রমণ, আঘাত, গালিগালাজ, কুৎ্সা-রটান, 
কুৎসিৎ ভাষা প্রয়োগ, বিরোধিতা, বিদ্বেষ, ত্বণা, নিষ্ঠুর 
ব্যবহার, অবাধ্যতা, নাশকতাযুলক কার্ধ্য। হত্যা । ৩। 
সংগ্রহ-বৃত্তি-সঞ্জাত-_যেমন, চুরি, প্রতারণা, জালিয়াতি । 
$৪ ভবঘুরেভাব সঙ্জাত-_যেমন, গৃহ বা বিদ্যালয় হইতে 
পলায়ন। «| দুঃখ ও বিষাদ সঞ্জীত-_যেমন, আত্ম- 
হত্যার চেষ্টা। ৬1 গোপনীয়তা প্রবৃত্তি সপ্তাত-_যেমন, 
মিধ্যাকথন, প্রবঞ্চনা । 


কোন অপরাধমূলক ব্যবহার সংঘটিত হইলে কেহ মরি 
উহা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও গবেষণা করিতে চান 
তবে তাহাকে নিয়লিখিত প্রণালী মতে অগ্রসর হইতে 
হইবে। যথা 


১) অপরাধমূলক ব্যবহারের কারণ নির্ণয় প্রচেষ্টা ঃ 
"অপরাধমূলক ব্যবহারের বিভিন্ন কারণগুলিকে দুইটি প্রধান 
শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা--(ক) ব্যক্তিগত ও 
ধখ) পরিবেশ সঞ্জাত। ব্যক্তিগত কারণ নির্ণয় করিতে 
হইলে, অপরাধীর অপরাধ করার সময়ের অবস্থা ও অতীত 
ইতিহাস সমন্ধে তথ্য সংগ্রহ দুই-ই প্রয়োজনীয় 
অপরাধীর শারীরিক, মানসিক ও চারিত্রিক অবস্থা না 
জানিলে অপরাধের সঠিক কারণ বাহির করা অসম্ভব। 
অপরাধীর অতীত ইতিহাস ও অপরাধ করার সময়ে 
পরিবেশ__ছুইই, পরিবেশ-সপ্তাত কারণের অন্তর্ভুক্ত ৷ 


২। অপরাধের সঠিক কারণ নির্ণিত হইলে, 
অপরাধীর সংশোধন প্রচেষ্টা, প্রতিকার ব্যবস্থা । 


[ ৬ষ্ঠ বৰ্ষ 


অপরাধনুলক ব্যবহারের কারণ ও প্রতিকার 

কোন দুষ্কার্য্য বা অপরাধের একটিমাত্র কারণ থাকে না; 
একাধিক কারণের মিশ্র ও সংযুক্ত প্রভাবে উহা সংঘটিত 
হয়। বংশান্বর্ভূন, সহজাতবৃত্তি, ভাব, ভাব-জট, আবেগ 
ইত্যাদি দৃক্কার্ধ্যের প্রেরণা দেয়। পরিবেশ সেই প্রেরণাকে 
সক্রিয় করিয়া তোলে। অপরাধমূলক ব্যবহারের ব্যক্তিগত 
কারণগুলির মধ্যে দৈহিক পুষ্টির অভাব, বিকলাদ্দতা, 
মানসিক শক্তির স্ব্নতা এবং চারিত্রিক চিত্ত-চাঞ্চল্য 
প্রধান। সামাজিক কারণগুলির মধ্যে গৃহ-পরিবেশ এবং 
বাহিরের সঙ্গী সাথী ও বন্ধুবান্ধবের প্রভাব প্রধান! কিন্তু 
যে কোন অপরাধমূলক ব্যবহারের জন্য প্রকৃতপক্ষে যুখ্যতঃ 
সমগ্র মনই দায়ী । 


প্রত্যেকটি অপরাধমূলক ব্যবহারের বেলায় সর্বপ্রথম " 


কর্তব্য উহার কারণ ধরিয়া বাহির করা । কারণ বাহির 
করিতে পারিলে তবেই উহার প্রতিকার সম্ভব হয়। 
বিশেষ বিশেষ কারণের অন্ত বিশেষ বিশেষ প্রতিকারের 
ব্যবস্থা করিতে হয়। ইহার অন্ত প্রয়োজন সযত্ নিরীক্ষা, 
পরীক্ষা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী, মনোবিজ্ঞনের জ্ঞান, ধৈর্য্য 
ও সহানুভূতি । 

অপরাধ পুরুষাচুক্রমে সঞ্চালিত হয় না, ইহাই বিজ্ঞানের 
সিদ্ধান্ত ৷ 
ইহার মূল কারণ, এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। বুদ্ধি অপেক্ষা 
চরিত্রের সহিত ইহার সংযোগ ও সম্পর্ক ঘনিষ্টতর। কেহ 
কেহ অপরাধ প্রবণতা লইয়াও জন্মগ্রহণ করিতে পারে। 
প্রতিটি অপরাধ, অপরাধীর বংশানুবর্তন, অঞ্জিভ চরিত্র 
এবং পরিরেশের সম্মিলিত প্রভাবের ফল। 

অপরাধমূলক ব্যবহারের প্রধান প্রপান কারণ, 
অভিব্যক্তি ও প্রতিকার সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনার 
প্রয়োজন আছে । 

ব্যক্তিগত কারণ 

বংশানহ্বর্তুনে প্রাপ্ত দৈহিক, মানসিক ও চারিত্রিক 
ব্ররণই ব্যক্তিগত কারণ 
দৈহিক কারণ 

দেহে ও মনে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ বর্তমান । দেহের বা অঙ্গ 
প্রত্যঙ্গাদির স্বাভাবিক পুষ্টি ও বৃদ্ধি না হইলে, বাঃ 


f° 


তবে কোন প্রকার চারিত্রিক হুর্বলতাই 


পরি 


৮ম সংখ্যা] 


অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হইলে এবং যৌবন-সঞ্চারে বাধা বা 
বিলম্ব ঘটিলে, মনে অস্বস্তি হয়। তাছাড়া অনভ্তিত বা 
অঞ্জিত বিবলাঙ্গতা, অস্বাস্থ্য, ইন্জিয়াহুভূতির ব্রটিবিচ্যুতি 
মনকে বিষন্ন করে। এই সব দৈহিক কারণে বালক 
বালিকার মনে একটা লজ্জা ও আত্মাবমাননার ভাব 
জাগে। মনের শান্তি ও স্থের্য নষ্ট হইলে, অপরাধমূলক 
ব্যবহারের প্রবণতা বাড়ে। 

অন্ু্ক্ধানে ইহা সহজেই ধরা পড়ে যে বিপথ-গামী 
অপরাধপ্রবণ বালক বালিকার দেহ সাধারণ সুস্থ বালক 
বালিকার দেহের তুলনায় অনেকটা দুর্বল ও অপুষ্ট। 
দেহের বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদ্রির অস্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং 
পরিপুষ্টিও কখন কখন অপরাধের জন্ত দায়ী হইতে পারে। 
অতিরিক্ত বৃদ্ধির জন্ত যে সব অপরাধমূলক ব্যবহার 
অগ্ুঠিত হয়, উহাদের মধ্যে বলপ্রয়োগ ও ক্ষতিসাধন 
প্রধান। ছুবিনীত ব্যবহার, অবাধ্যতা, ওঁদ্ধত্য, স্বাধীন- 
চিত্ততা, শাসন অসহিষ্ণুতা ইত্যাদ্দি অপরাধও একই কারণে 
খাটতে পারে। - 

ধোৌবন আপমে দেহের যধাযথ বৃদ্ধির অভাব এবং 
অতিবৃদ্ধি-_ এই দুইটি কারণ অধিককতর শক্তি ও বেগ 
সঞ্চত্ব করে। যৌবনে জৈব-শক্তির আতিশয্য ঘটে । 
ফলে, যানসিক স্কধ্য রক্ষা করা কঠিন হয়। যৌবনের 
অতিরিক্ত শক্তি-প্রেরণা নুতন নুতন প্রলোভনের পথে 
যুবক ও যুবতীকে আকৃষ্ট করে। তখন জীবনে সামঞ্জস্তের 
অভাব ঘটে। দন্দ ও দমন-_অপরাধ-প্রবণতা বাড়ায়। 

এই সকল উপসর্গের প্রতিকার করিতে হইলে, 
ক্ষেত্রবিশেষে দেহাত্যস্তরস্থ গ্রস্থীর চিকিৎসা) উপযুক্ত 
মানসিক, সামাদ্রিক ও নৈতিক. শিক্ষা) পরিবেশের 
প।বুবর্তন ; চরিত্র সংশোধনকারী কোন আশ্রম বা বিদ্যালয়ে 
প্রেরণ; দলীয্ন ব্যায়াম ও আমোদ প্রমোদ ; পৃথক 
বাস; বিবাহ ইত্যাদি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইতে 
পারে। - 
স্বভাবতঃ কগ্ন, ভগ্নস্বাস্থ্য, ক্ষীণকায় বালক বালিকা- 
দিগকেই অপরাধমুলক ব্যবহারের পুনরাবৃত্তি করিতে দেখা 
ষায়। শারীরিক অসুস্থতা ও অপুষ্টির সহিত নৈতিক 
অপরাধের একটা ধনিষ্ট সম্পর্ক আছে বলিয়া বিশেষজ্ঞদের 


অপরিণত বয়স্কের ব্যবহার 


৩২৯ 


ধারণা। দুর্বল শরীর মনকেও দুর্বল করে, সুতরাং 
স্থলনের সম্ভাবনা বাড়ে। স্বাস্থ্য না থাকিলে চরিত্রের 
দৃঢ়তাও থাকে ম্রাঃ কাজেই অনেক সময় আবেগিক 
বিস্ফোরণ ঘটে এবং কর্তব্যে ওঁদাসীন্ত, অবহেলা, ও 
আত্মদোষষ্থলনের জন্য মিথ্যা এবং প্রবঞ্চ নার আশ্রয় গ্রহণ 
ইত্যাদি অবস্তৈস্তাবী হইয়া পড়ে। এইরূপ ক্ষেত্রে শাস্তি 
ও শাসন, বাঞ্ছিত ফল প্রাপ্তির আশা কম। ডাক্তারী 
পরীক্ষা দ্বারা ষখার্থ রোগ নির্ণয় করিয়া উপযুক্ত চিকিৎসা 
ও স্বাস্থ্যবিধি পালনের ব্যবস্থা করাই অধিকতর 
বাঞ্ছনীয় । 
মানসিক কারণ 

প্রত্যেকটি অপরাধ একটি সচেতন ব্যবহার । স্থতরাং 
ইহার মূল কারণ মনেই নিহিত। মনোবৈজ্ঞানিক 
অপরাধের কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া অপরাধীর সহজাত 
বুদ্ধি, সাধারণ জ্ঞান, বিশেষ শক্তি ও প্রবণতা, সহজাতবৃত্তি, 
ডাব, আবেগ, অনুরাগ, বিরাগ ও অন্তান্ত চরিত্র ধর্মের 
উপর গুরুত্ব আরোপ করেন অধিক। সঠিক মানসিক 
কারণ নির্ণয় করিতে না পারিলে, সঠিক প্রতিকারের 
ব্যবস্থা করাও সম্ভবপর হয় না। অপরাধমূলক ব্যবহারের 
যতপ্রকার মানসিক কারণ থাকিতে পারে উহাদের মধ্যে 
অসুস্থ ও বিকল যনই সর্ধপ্রধান। মনের বিবিধ বর্ষের 
মধ্যে, সহজাত বৃদ্ধির স্বল্পতা, অনেক অপরাধমূলক 
ব্যবহারের প্রস্থতি স্বরূপ । সুতরাং প্রথমেই দেখিতে 
হয়, বয়স অন্থপাতে কোন অপরাধীর বুদ্ধি কত? যাহাদের 
বৃদ্ধি কম, তাহারা কু-পথে সহজেই ধাবিত হয় ও কুকার্য্য 
সহজেই আসক্ত হয়। বনদ্ধির স্বম্সতা হেতু যে সকল ' 
অপরাধ অন্ুঠিত হয়, তাহাদের মধ্যে পলায়ন, অহেতুক 
ভ্রমণ, নিষ্ঠুর ব্যবহার, ধ্বংসাত্মক কার্ধ্য। চুরি ও যৌন 
ব্যভিচার প্রধান। তবে চুরি ও যৌন ব্যভিচার বিষয়ে 
অনেক অপরাধী অনেক সময় বেশ বুদ্ধির পরিচয়ও দিয়া 
থাকে। যৌন-অপরাধ গোপন বিষয়ে ছেলে অপেক্ষা . 
মেয়েরা অনেক সময় একট, বেশী চতুর বলিয়াই মনে হয়। 
কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কোন মন্দধী বালক বা 
বালিকা অন্যের দ্বারা চালিত হইয়া কোন ছু্কার্ঘ, করিয়া 
বসে এবং নিজের বোকামির জন্য ধরা পড়ে! প্ররুত 


E 
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অপরাধী চতুর বলিয়া ধরা পড়ে না। বয়সের সাথে সাথে 
ইহারা অন্যের পরিচালনা ব্যতীতই দুদ্ধার্য্য করিতে অত্যন্ত 
হয়। কিন্তু শরীরের সাথে সাথে ইহাদের বুদ্ধি অনুপাতে 
বাড়ে না বঙগিয়া ইহারা মনে শিশুই থাকিয়া যায় এবং 
বড় হইয়াও ছোটদের পঙ্গই ভালবাসে বেশী এবং নিজের 
চরিত্র ও সঙ্গ প্রভাবে ছোটদের চরিও নষ্ট করিতে 
থাকে । এমন এক সময় আসে, যখন এই শ্রেণীর অপরাধী 
নিঃসঙ্গ হইয়া পড়ে। তখন শিশুদের মধ্যে ইহারা বয়স্ক 
এবং সমবয়স্ধদের মধ্যে ইহারা শিশু; কাজেই ইহারা দলীয় 
ও সামাদ্ধিক জীবনের সুখ সুবিধা হইতে বঞ্চিত হয়। ফলে 
সমাজক্রোহী ব্যবহারে ইহাদের প্রবৃত্তি প্রবলতর হয়। 
চিত্ত-চাঞ্চল্য 

চিত্তচাঞ্চল্য অপরাধমূলক ব্যবহারের আর একটি মান- 
সিক কারণ। যাহারা অত্যধিক ভাবপ্রবণ, তাহারাই 


স্বভাবতঃ অপরাধপ্রবণ। আত্মসংষমের অভাবে অনেকেই 


অনেক সময় গহিত কাজ করিয়া বসে। 

বুদ্ধিহীন হইলেও, অনেক সময় কোন কোন অপরাধীর 
বিশেষ বিশেষ বিষয়ে বেশ দক্ষতা দেখিতে পাওয়া যায় । 
‘যে সকল ছু্ার্য্যে বুদ্ধির প্রয়োজন, সেই সকল দুদ্ধার্য্য 
নির্বুদ্ধিদের দ্বারা সম্ভব হয় না। কাওজ্ঞানহীন শিশু-সুলভ 
ুষ্বার্য)ই যাত্র তাহাদের দ্বার! সম্ভব । 

বুদ্ধির স্বল্পতা ও দুর্ববলতাজনিত অপরাধমূলক ব্যবহারের 
ধ্রতিকার করিতে হইলে, প্রথমেই মনে রাখা উচিত যে 
«কোন না কোন মানসিক বৈকল্যই এই সব অপরাধের 
কারণ। সুতরাং অভিজ্ঞ মনোবৈজ্ঞানিক দ্বারা অপরাধীকে 
পরীক্ষা করিয়া সঠিক কারণ নির্ধারণ করাই প্রথম কাজ । 
সহজাত মানসিক দুর্বলতার চিকিৎসা নাই। কাজেই 
উহা মানিয়া নিয়া কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করা ছাড়া 
গতি নাই। যাহারের বুদ্ধি কম, তাহাদিগকে গড়-বুদ্ধি- 
সম্পন্নদের সঙ্গে একই প্রকার কাজে নিযুক্ত করা বা একই 
বিদ্যালয়ে একই প্রকার জ্ঞানমূলক বা বুদ্ধিমূলক বিষয় শিক্ষা 
'দেওয়া অসম্ভব । তাহাদের জন্ত তাহাদের বুদ্ধির অনুকুল 
পৃথক কার্ধ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং বিশেষ ধরণের 
বৃত্তিমূলক বা কারিগরী বিদ্যালয়ে তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা 
করিতে হইবে । গৃহে বা বিস্তালয়ে তাহাদের উপর সর্বদা 
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সি 


শিক্ষক-_ফান্তন, ১৩৫৯ 


₹_শ্লাথাও কিছুটা মিশ্রিত থাকে। 


| ভষ্ঠ বৰ্ষ 


বিশেষ ও সতর্ক নজর রাখিতে হইবে । একমাত্র সহানু- 
ভূতিশীল? সযত্ব তত্তাবধান এবং নিয়ন্ত্রণ দ্বারাই তাহাদের 
সংশোধন সম্ভব হইতে পারে। 

যাহারা বুদ্ধিহীন বা স্বগ্রবুদ্ধি প্রকৃতিই তাহাদিগকে 
বঞ্চিত করিয়াছে । তাহারা প্রায় সব বিষয়েই অনগ্রসর ও 
পিছনে পড়িয়া থাকে। কালে অকালে সকলের কাছ 
হইতে বুদ্ধিহীনতার.অপবাদ শুনিয়া শুনিয়া তাহারা অব- 
শেষে নিজেদের বোকা ও অপদার্থ বলিয়াই মনে করে এবং 
কাছে ও কথায় সেই চরিব্রটিই আঁকড়াইয়া থাকে; কিন্ত 
এক অব্যক্ত অন্তবে দন! অনুক্ষণ তাহাদিগকে পাঁড়া দেয়। 
ফলে, বুদ্ধিমান আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও সঙী-সাধীর 
প্রতি একটা তীব্র বিদ্বেষভাব তাহারা অন্তরে পোষণ করিয়া 
থাকে। সমস্ত সমাজ ও জগতকে তাহারা শক্র জ্ঞান করে। 
অবাঞ্ছিত পথে আত্মপ্রতিষ্ঠার একটা তীব্র বাসনা তাহাদের 
হৃদয়ে জাগে; ইহাতে প্রতিহিংসাচরিতার্থতার আত্ম- 
যাহারা দুর্দাত্ত-প্রক্ৃতির, 
তাহারা কিছুতেই বিধি-নিষেধ বা নিয়ম-শৃঙ্খলার বত। 
হ্বীকার কগিতে চাহে না বিদ্রোহ করিয়া প্রমাণ করিতে চায় ৰে 
অপর অপেক্ষা তাহারা কোন বিষয়েই হীন বা হেয় নহে।" 
আর যাহারা শান্ত প্রকৃতির, তাহারা নিজের ভিতরে 
নিজেকে গুটাইয়া মন-মরা ভাবেই থাকে । 
অজ্ঞতা! 

অনেক ক্ষেত্রে অপরিণত-বয়গ্ক অপরাধীদের সাধারণ 
অজ্ঞতা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই অজ্ঞতার একমাত্র 
কারণ যে বুদ্ধির স্বল্পতা, তাহা নহে--নানাবিধ দৈহিক; 
মানসিক, নৈতিক ও পারিপাখিক কারণ ইহার জন্য দায়ী 
হইতে পারে। পাঠে অমনোষোগ, কর্তব্যে অবহেলা, 
আত্মরক্ষার অন্ত মিথ্যা প্রবঞ্চনা ও প্রতারণার আশ্রয়, 
অসছুপায়ে স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা, অযথা উৎপাত ও, হুরস্ত- 
পণা ইত্যাদি অজ্ঞতার সহগাষী । যাহারা গড়-বুদ্ধিসম্পন্ন 
অথচ অজ্ঞ, তাহাদের যদি কোন প্রকারে একবার নিজ্ছেদের 
দোষ-ক্রটী সম্বন্ধে সচেতন করা যায় তবে তাহাদের সংশোধন 
অসাধ্য হয় না। শক্তিপ্রবণতা ও অনুরাগান্থ্যায়ী বাঞ্ছিত 
বিষয়ে তাহাদিগকে আক্ষ্ট করিতে পারিলে;ছু উপযুক্ত পরি- 
বেশের সংস্থাপনা করিতে পারিলে, মানসিক ও চারিত্রিক 


জিম সংখ্যা ] 
"বিকাশের বিবিধ এবং বিচিত্র ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের 


মনকে ব্যাপৃত রাখিতে পারিলে ছুস্কার্য্য প্রবণতা ক্রমশঃ হ্রাস . 


“পাইতে থাকে । 
এঅতি-বুদ্ধ ও বিশেষ দক্ষতা 
ছুষ্ঠৃতিকারী যদি প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন হয় তবে সুকৌশলে 
“সে কার্ধ্যটি সম্পন্ন করে; সহজে যাহাতে ধরা না পড়ে, 
“সে বিষয়ে বেশ বুদ্ধি খাটাইয়া সে দুদ্ধার্য্যে অগ্রসর হয়। 
'প্রথর বুদ্ধি বিশেষ কোন অপরাধের কারণ না-ও হইতে 
পারে; তবে উহা অপরাধমূলক কার্য্যটি নিপুণভাবে সম্পন্ন 
করার উপায়ন্বরূপ ব্যবহৃত হয়। এইরূপ বুদ্ধিমান অপ- 
-াধীর সংশোধন করিতে হইলে, তাহার সুবুদ্ধিকে জাগ্রত 
করার চেষ্টা করিতে হয় । অনেক সময় ইহাতেই সুফল 
স্কলে। এই উপায় ব্যর্থ হইলে দুশ্চিন্তার কারণ ঘটে; 
কারণ সময়ে সংশোধিত না হইলে, কালে ধী-সম্পর্ন অপরি- 
“শত বয়স্ক দুষ্কতিকারী সমাজের অভিসম্পাতস্বরূপ হইয়া 
'উঠে।  প্রয়োজনবোধে শ্রেণী, বিদ্যালয় বা পরিবেশের 
পরিবর্তন, কার্য্যের সুনির্বাচন ও পরিবর্তন। সৎসঙ্গ এবং 
"সু-তত্বাবধান প্রভৃতি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে। 
হস্তের নিপুণতা, বাক্‌-চাতুর্য্য, করনা-শক্তি প্রভৃতি 

দক্ষতা ও গুণ অনেক সময় বালক-বালিকাদিগকে বিপথ- 
গামী করিতে পারে। গৃহে বা বিস্তালয়ে এই সকল বিশেষ 
_ “দক্ষতা ও গুণের বাঞ্ছিত বিকাশ এবং অনুশীলনের ব্যবস্থা 
করিলে ছেলেমেয়েদের উন্মার্গী হওয়ার সম্ভাবনা কমে। 
প্রত্যেক বালক বালিকার মধ্যে যে বিশেষ ঝৌক-প্রবণতা 
"ও শক্তি লুক্কাফ়িত থাকে তাহা আবিষ্কার করিতে হয়, 
" তারপর উহার সুস্থ এবং সুন্দর বিকাশের ব্যবস্থা করিতে 
হয়। যে হাতের কান্ড ভাল পারে, তাহাকে চিত্ৰাঙ্কণ, 
কাঠ, বেত, মাটি, ধাতু ইত্যাদির কাজ অথবা অন্তান্ত 
-হস্ত-শিল্পে নিযুক্ত করা যাইতে পারে; ভাষার উপর যাহার 
‘বেশ দখল আছে, তাহাকে উহাই চর্চার সুযোগ দ্রিতে 
হয়; যাহার কল্পনা-শক্তি প্রবল, তাহাকে কাব্য, কবিতা, 
_ সঙ্গীত, নৃত্য, অভিনয় ইত্যাদি রসাত্মক বিষয়ের চর্চায় 
"উৎসাহিত করিতে হয়। আত্মশক্তির সুন্দর ও সার্থক 
অভিব্যক্তির সুযোগ পাইলে এবং আধিক অসঙ্গতি না 
“থাকিলে কেহই সহজে উন্মার্গী ও বিপথগামী হয় না। 


অপরিণত বয়স্কের ব্যবহার 


৩২৩ 


মিথ্যা 

মিথ্যার বনু রূপ এবং বহু কারণ আছে। যে কোন: 
ভাব ও আবেগকে আশ্রয় করিয়৷ মিথ্যার জন্ম হইতে পারে; 
তবে ভয়ই ইহার প্রধানতম কারণ। 

কেহ কেহ মিথ্যার নিক্বোক্ত কয়েকটি প্রধান শ্রেণী- 
বিভাগ করিয়া থাকেন £ ১। খেলাধর্মী মিথ্যা ২। বিভ্রম- 
জনিত মিথ্যা-৩। দত্তাশ্রয়ী মিথ্যা ৪। বিদ্বেষজ্ঞাত মিথ্যা 
৫। আত্মরক্ষার্থে মিথ্যা ৬। প্রতারণামুলক মিথ্যা ৭1 দলের 
প্রতি আন্থগত্যজনিত মিথ্যা ও ৮। বীতি-নীতি-আচার- 
পদ্ধতি-সপ্তাত মিথ্যা । 

বিভিন্ন প্রকার মিথ্যার বেলায় বিভিন্ন প্রকার প্রতিকার 
ব্যবস্থা'অবলম্বন করিতে হয়। মিথ্যা বলা বা মিথ্যা 
আচরণের মুল কারণটি বা উদ্দেশ্য নির্ণয় করিতে না 
পারিলে, যথোপযুক্ত প্রতিকার করা সম্ভব হয় না। মিথ্যা 
অনভ্যস্ত ও অভ্যত্ত-_ছুই প্রকারই হইতে পারে। একবার 
মাত্র মিথ্যা বলিলেই কেহ মিথ্যাবাদী হইয়া যায় না। 
আমরা সকলেই মাঝে মধ্যে হয়তঃ দুই একটা মিথ্যা কথা 
বলি; তার জন্ত আমরা সকলেই অভ্যস্ত মিথ্যাবাদী নই। 
তিরস্কার বা শান্তিতে £মিধ্যাবাদীকে শোধরান যায় না 
বরং তাহাকে আরও বেশী মিথ্যাশ্রয়ী করা হয়। 


মিথ্যার শ্রেষ্ঠ প্রতিকার, মিথ্যাবাদীকে কখনও মিথ্যা 
বলার বিন্দুমাত্র সুযোগ না দেওয়|।  মিধ্যাবাদীর সাথে 
ধৈর্য্য, সহানুভূতি ও বিশ্বাসের সহিত ব্যবহার করিতে 
থাকিলে, একটা লক্দাবোধই অবশেষে তাহাকে মিথ্যা 
হইতে বিরত করে। সত্য বলার অভ্যাস ক্রমশ; গড়ি! 
তুলিতে পারিলে, মিথ্যা পরাজিত হয়। শিশু ষদি ব.ঝিতে 
পারে ষে সকলেই তাহাকে বিশ্বাস করে তবে সে অনর্থক 
মিথ্যার আশ্রয় নেয় না। কক্পণা-প্রবণ ও বাক-পট, শিশুর 
বেলার, স্‌.&ু ও সন্দর আত্মপ্রকাশের সুব্যবস্থা করিলে, 
তাহার মিথ্যাসক্তি ক্রমশঃ দুর হয় । মনে .রাখিতে হইবে 
ষে সত্য অনেকটা মানসিক ব্যাপার | গল্পচ্ছলেও আমর! 
শিশুর কাছে যেন কোনরূপ মিথ্যার অবতার্ণা না করি 
সেই বিষয়ে সর্বদা আমাদিগকে সতর্ক থাকিতে 
হইবে। " ( আগামী বারে সমাপ্য ) 

Es 
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শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
বৈশাখের দুপুর, মাছি আর গরমের জালায় উত্যক্ত 
হইয়া অমিয় তাঁর ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া বসিয়া 
ছিল। মনটা তাহার ভাল ছিল না, উপস্থিত ম্যাট্রিক 
পরীক্ষা শেষ হইয়া যাওয়ায় অনেকগুলি টিউসনি বে-হাত 
হইয়া গিয়াছে, এই ছুর্দিনের বাজারে সামান্ত আয়ে সংসার 
কিরূপে চালাইবে, এই চিন্তায় সে আকাশ পাতাল কত কি 
ভাবিতেছিল। এমন সময় পিয়ন আসিয়া হাক দিল-_“চিট্রি 
হায়!’ সে বিরক্তির সহিত জানালাটা একটু ফাক করিয়া 
চিঠিটা হাতে করিয়া লইল | 
চিঠিটা পাইয়াই তাহার চিন্তার স্বব্রটি অত্যন্ত এলো- 
মেলো ভাবে কাটিয়া গেল। চিঠিটা আসিয়াছে মায়া ফিল্ম 
কোম্পানির বিখ্যাত তারকা মণীষা দ্বেবীর নিকট হইতে । 
বিশ্ময়ে অমিয় একেবারে দিশেহারা হইয়া গেল--এ চিঠির 
অর্থ কি ? সে তাড়াতাড়ি চিঠিটা পড়িতে লাগিল 


ণ্মণীষা লঙ্জ” 
কলিকাতা 
২৬শে এপ্রিল ১৯৩৯ 


প্রিয় অমিয় বাবু_ 

আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছেন বোধ হয় এই রকম সম্ভাষণ 
দেখে? কিন্তু হঠাৎ আর কোনও সম্বোধন মাথায় এলো 
না। ষাক--ওটার ওপর বিশেষ জোর দেবেন না । আমাকে 
চিনতে পারছেন না বোধ হয়! তা হোক, ভয়ের কিছু 
নেই। আপনার কাছে আমার একটা বিশেষ রকমের 
প্রার্থনা আছে; অন্ুপ্রহ করে" আপনি ২৮শে, এপ্রিল 
বেলা পচটার সময় একবার আমার বাড়িতে আসবেন 
আমি পথ চেয়ে বসে ধাকবো। 

আপনার আসা চাই-ই-: 


এম্-এ, বিটি, ডি-এস্‌-ই 
ইতি 
আপনার প্রাক্তন বন্ধু 
মণীষা 

‘প্রাক্তন বন্ধু!_সে কি? মণীষা বলে কে ছিল 
আমার বন্ধু ?__-অমিয় ভাবিতে লাগিল-_কে এই রহুম্তময়ী 
কুহকিনী ? ইচ্ছা হইল চিঠিটা সে একবার সুজাতা অর্থাৎ. 
তাহার স্ত্রীকে দেখায়, কিন্তু সাহসে কুলাইল না; কারণ, 
ছাতা এই ‘প্রাক্তন বন্ধু টিকে নিশ্চয়ই সুনজরে দেখিবে- 
না--চাই কি, অমিয়কেও সন্দেহ করিয়া বসিতে পারে।. 
সে বসিয়া বসিয়া ভাবিতে ও ঘামিতে লাগিল । 

এমন সময় সুজাতা দেবী হঠাৎ গৃহমধ্যে আসিয়া উপ- 
স্থিত হইলেন। তিনি স্বামীকে এ অবস্থায় দেখিয়া. 
বলিলেন--“কি গো, দোর জানাল! বন্ধ করে ঘরের মধ্যে: 
করছো কি ?-_হাতে ওটা কি--কার চিঠি ? 

্রশ্ত হইয়া অমিয় চিঠিটাকে যুড়িয়া পকেটে পুরিল-_ 
বলিল, ‘ও কিছু নয়--অন্জিতকে পড়াতে গিয়ে, একটা অঙ্ক. 
আট কে ছিল, তাই দেখছিলুম এখন হয় কি না!” 

ভাগ্যে সুজাতা দেবী অঙ্কে সুপণ্ডিত ছিলেন না, তাই- 
অঙ্কের নাম শুনিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন; তা না হইলেই 
হইয়াছিল আর কি! অমিয় নিজের " প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব 
ঘ্বখিয়া বেশ একটু আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিল এবং তখনই 
বুঝিতে পারিয়াছিল, সুজাতা যে মাঝে যাঝে ‘ছেলেমাহুয” 
‘ভালমাহ্ুষ’ "অপদার্থ, প্রভৃতি বলিয়া অনুযোগ করে, সেটা 
একেবারেই নিরর্৫ধক ৷ 

সুজাতা ওরফে ‘স্‌’ তাহার কাছে আসিয়া বলিল__€ছিঃ 
তোমার বুদ্ধি-গুদ্ধি কবে হবে, বল ত? বসে বসে ঘামছো, 
অথচ পাশে পাখাট! পড়ে রয়েছে, সেদিকে হাস নেই ?__ 
বলিয়া সে কাছে আসিয়া পাখাটা তুলিয়া লইল এবং আঁচল 


সম সংখ্যা] 


দিয়া অমিয়ের ঘামটুকু যুছাইয়া দিয়া পাশে বসিয়া জোরে 
জোরে পাখা চালাইতে লাগিল, আর সঙ্গে সঙ্গে নানারূপ 
প্রশ্নও চলিতে লাগিল, _-ও পাড়ার দীপ্তির বিয়ের খবর 
কতদুর গড়াইল, মণ্ট,র ছেলেটি কেমন আছে, পঞ্চু যে 
এতদ্দিন ধরিয়া ভুগিতেছে তাহা বাস্তবিকই থাইসিসে 
দাড়াইল কি না, ইত্যাদি । অমিয় নানা কারণেই এই 
সমস্ত প্রশ্নের বিশেষ সহুত্বর দিতে পারিতেছিল না। কাজেই 
"গল্প ভাল জমিল না! দেখিয়া একটু ক্ষুধ হইয়া সুজাতা আঁচল 
. "পাতিয়া সেইথানেই শুইয়া পড়িল এবং অচিরেই গভীর 
‘নিদ্রায় মগ্ন হইল । 
অমিয় কিন্তু ঘুমাইল না। মনীষার চিঠিটা তাহাকে 
‘যেন পাগল করিয়া তুলিয়াছে। তাহার এক একবার মনে 
হইতে লাগিল--ষণীষার আমন্ত্রণটি গ্রহণ করিয়া একবার 
তাহার কাছে ধাইবে-_কিন্তু সুজাতাকে লুকাইয়া এ কাজ 
করিতে তাহার মন চাহিতেছিল না। ধনীর কন্তা সুজাতা 
--শিব-দয়িতা উমার মতই তাহার দরিদ্র হ্বামীটিকে আদর 
" দিয়া, সেবা দিয়া তাহার অচলপ্রায় দুঃখের সংসারকে 
আনন্দে উজ্জল করিয়া রাখিয়াছিল; শ্বামীর গরবে গরবিণী 
এই সাধ্বীর সাহচর্য্যে অমিয় আজ জীবনের নূতন আস্বাদ 
'পাইয়াছে-_ইহার প্রতি অণুমাত্র অবিশ্বাসের কাজ অমিয় 
করিতে পারে না। সুজাতা তখনও তাহার পাশে নিন্রা 
'যাইতেছিল--গৃহস্থালির কাজ করিয়া তাহার গাল ছুইটি 
‘গোলাপী হইয়া উঠিয়াছিল। অমিয় দেখিল, তখনও সেই 
রক্কিম-্ী অক্লানভাবে সেই গালে ফুটিয়া রহিয়াছে, কর্মক্লান্ত 
‘দেহ নিদ্রায় এলাইয়া পড়িয়াছে, কেশভার ঈথ, শিথিল 
হাতের পাধটি পার্শ্বে পড়িয়া গিয়াছে এবং করতলু অমিয়ের 
কোলের উপর স্তত্ত। হাতধানি লইয়া অমিয় খেলা করিতে 
লাগিল। দেখিল, তাহার হাতের সুন্দর নখের ভগাগুলি 
বাসন মান্দা, ঘর মোছা প্রত্ৃৃতি কুন্স কাজের জন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত 
হইয়া বিবর্ণ হইয়া পিয়াহে, আঙুলের ডগাগুলি যেন ফাটা 
"ফাটা, হলুদ প্রভৃতির কষে করতপের রক্তিমাড়া অস্তহিত 
হইয়াছে। প্রেমের তপস্তায় ধনীর ছুপালীর এই কৃচ্ছ- 
সাধনা দেখিয়া অমিয়ের মন ব্যথায় ভরিয়া উঠিপ--আপন 
মনেই সে বলিল -দুত্তোর মণীষা দেবী, তার কাছে 


“যাবার আমার কোনও দরকার নেই স্‌’ কে লুকিয়ে কোন ' 
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কাজই করব না’ 

২৮শে এপ্রিল আসিয়া গেল। বৈকালের দ্বিকটাক় 
অমিয়ের মনের মধ্যে একটা কৌতুহল উঁকি-বুকি দিতে- 
ছিল। সুরপিকা নটীশ্রেষ্ঠা মণীষার সঙ্গে একটু বাক্যা- 
লাপের তাহার ষে আগ্রহ না হইয়াছিল, এমন নহে; কিন্তু 
কাচের অন্বেষণে বাহির হইয়া পাছে রত্বের প্রতি অবহেলা 
করিতে হয়, এই ভয়ে সে বাহির হইতে পারিল না। 
তাহার মনে শড়িয়া গেল রবীন্দ্রনাথের (প্রেমের অভিষেক” 
নামক কবিতাটির কথা। সে ত নগণ্য পথের ভিখারী 
মাত্র, সুন্াতাই ত পথের ধূলা হইতে কুড়াইয়া লইয়া 
তাহাকে তাহার বুকের মাণিক করিয়া রাখিয়াছে ; নইলে 
তাহার আজ বাজ্জার-দর কতটুকু? এই “স,-র প্রতি 
অবিশ্বাসী হইতে পারিবেন! বলিয়া সে শেষ পর্য্যন্ত মণীষার 
আমন্ত্রণ গ্রহণ করিল মা-_মণীষার কাছে সে যায় নাই। 

১লা মে তারিখে তাহার নিকট আর একখানি চিঠি 
আসিয়া উপস্থিত হইল। 


কলিকাতা-_-৩০।৪1৩৯ 
শরদ্ধাম্পদেযু 
অমিয় বাবু, এবারের সম্বোধন শুনে আপনি নিশ্চয়ই 
রাগ করবেন না। বাস্তবিক বরাবরই আপনি আমার 
শ্রদ্ধার পাত্র । তবে শ্রদ্ধা কি কখনও প্রিয়ত্বে পরিণত 
হয় না? যাই হোক্‌ প্রথম বারে যদি সীমা রেখ! কিছু 
লঙ্ঘন করে থাকি, তার অন্ত যথেষ্ট ক্ষমা চাইছি। 
আপনার সাহায্য আমার বিশেষ প্রয়োজন এবং আমি 
বিশ্বাস করি আপনি এখানে এসে আমার উপকারটুকুই 
করে যাবেন । সুন্দরী স্ত্রী আপনার ঘরে আছে এবং 
আপনি নিজেও শিবতুল্য সংযমী । এই জন্তই আপনাকে 
আমার দরকার । যে সমস্ত লোক আমার স্তি করে ও 
আশে পাশে ঘোরে, তাদের আমি চিনি ও প্রাণপণে দ্বণা 
করি। কিন্ত আপনি আমাদের সঙ্গ চান না এবং হয়ত 
আমাদের ঘ্বণা করেন।. সেই জন্তই আপনাকে আমি 
শ্রদ্ধা করি দেবতার মত, দুর গগনের নক্ষত্রের মত। 
কিচ্ছু ভয় নেই আপনার, আজ বিকালেই একবার 


৩২৬ 


চুপি চুপি আমার এখানে আসবেন, আমার বড় দরকার-_ 

আশা করি এবারে আর আশা-হতা হবে! না! 

ইতি আপনার রুপা্ধী 
| যণীষা 

চিঠিটির আবেদন অমিয়কে মুগ্ধ করিল, সে দেওঘর 
হাওড়া ফাষ্ট প্যাসেঞ্জার তিনটে একচন্লিশের ট্রেনে 
কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিল । 

অমিয় সন্দেহ দোলায় দোলায়মান চিত্ত লইয়া মণীষা 
লজে আসিয়া তাহার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিল বড় লোকের 
দরোয়ানদের বাজ মনিবের দশগুণ । লিভারি পরিহিত 
গুল্ক গালপাস্টা পরিশোভিত কর্কশ বচন ছ্বারী পুক্গব 
অন্ুকম্পা-কঠোর বচনে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল 
“ক্যা যাজতা ?” ] 

অমিয় ইহার কোনও উত্তর না দিয়া পকেট থেকে 
একথণ্ড কাগজ বাহির করিষা নিজের নাম ও আসিবার 
উদ্দেশ্য একট.থানি লিখিয়া তাহার হাতে দিল। পাঁড়েছি 
বোধ হয় টুল হইতে উঠিয়। যাওয়াটা অপমানজনক 
. বলিয়া ভাবিল। অদ্বুরে বাগানে একটি উড়িয়া যালী কাজ 
করিতেছিল। পাড়েজি তাহাকে ডাকিয়া তাহার হাতে 
চিঠিটি দিয়া দিল এবং অমিয়ের প্রতি শিষ্টাচারের কোনও 
চিহ্ন মাত্র না দেখাইয়া রাবণের সন্মুখে কুমার অঙ্গদের মত 
উচ্চাসনে থাকিয়া তাহার ঘন গুস্ফের সেবায় যত্রবান হইল 
এবং গুণ গুণ করিয়া একটি অশ্লীল ঠুংরী পানের চেষ্টা 
করিতে লাগিল । অমিয় ইহার নিকট ইহার অধিক 
কিছু আশ! করে নাই, সে অন্তমনক্ক ভাবে ফুটপাথের 
উপরু পায়চারি করিতে লাগিল । 

অনতিবিলম্বে একটি বাঙ্গালী ভদ্রলোক বাহিরে ছুটিয়া 
আসিল । মেয়েলী ছোট্ট চেহারা, রোগা লম্বা! ঘাড়ের উপর 
ছোট্ট একটি মাধা, চুলগুলি বাবরি ছাটে কাটা, বিশীর্ণ 
মুখের উপর আকর্ণবিস্তৃত “ডেড নট” জাতীয় গোঁফ তাহার 
মেয়েলী মুখের উপর পুরুষত্বের জয় পতাকা স্বরূপ বিরাজ 
করিতেছিল। লোকটি ছুটিয়া আসিয়া বলিল-_আপনি 
এসেছেন ? মণীষা দেবী হঠাৎ একটি কাজের খাতিরে 
টুডিওতে গেছেন, এখুনি আসবেন। আপনাকে একট, 
অপেক্ষা করতে বিশেষ করে বলে গেছেন ।৮_ এই বলিয়া 


শিক্ষক--ফাত্তুন, ১৩৫৯ 


জ্বর: 


অতি যত্রে তাহার হাতটি ধরিয়া ভিতরের দিকে যাইতে: - 
লাগিল। পাঁড়েজি অমিরের স্ধর্ধীনা দেখিয়া ত্রস্ত হইয়া. 
উঠিল এবং অমিয় যখন গেটের মধ্য দিয়া কম্পাউগ্ডের মধ্যে 
ঢুকিতেছিল তখন সে তাহার টুল হইতে উঠিয়া একটা, 
দীর্ঘ সেলাম করিল 

প্রশস্ত সুসজ্জিত হলবর। চারিদিকে দেশী ও বিদেশী” 
ফিল্মুষ্টারদের ছবি ; মণীষা দেবীরও ছবি ছুই একটি আছে ।. 
কিন্তু এই কয়েকটা ছবির মধ্যে কোনটি যে যমণীষ৷' 
দেবীর এবং তিনি কি করিয়াই যে তাহার পরিচিত ' 
হইতে পারেন এটা অমিয় কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতে- 
ছিল না। ভদ্রলোকটি অমিয়ের এই চিস্তিত ভাবটি লক্ষ্য ' 
করিতেছিল। সে বলিল “ওটা হচ্ছে মণীষা দেবীর ফটো, 
আপনি সিনেমা বেশী দেখেন না বুঝি। সে দিন এলেন: 
না, উনি আপনার দেখা পাওয়ার জন্ ছটফট করছিলেন। 
আজকেও টুভিওতে যাবেন না, টেলিফোনে ছু তিনবার, 
অসন্মতি জানিয়েছিলেন, ডিরেক্টর বাবু নিজে এসে এক 
ঘণ্টার মেয়াদে তাকে নিয়ে গেছেন ।” 

দেখিতে দেখিতে একটি মোটরের ইলেকট্,ক হর্ণ- 
বাজিয়া উঠিল এবং একটি বিরাটকায় ড্যাষ্‌লার গাড়ী 
নিঃশব্দে গাড়ী বারাপ্ডায় আসিয়া দীড়াইল। 

মোটর হইতে একটি তন্বী সুন্দরী নামিয়া আসিলেন,. 
তর ছুইটি তাহার জোড়, যেমনই সুগঠিত তেমনই ঘনকুফণ 
ওষ্ঠ এবং নাসিকা বিশেষ তীক্ষ__তাহার সৌন্দর্য্যের সিগ্ধ 
রী অপেক্ষা প্রথর ছ্যতিই লক্ষণীয় । তাহার সঙ্গে ছিলেন। 
দুইটি ভদ্রলোক একজন ভারী চেহারা বিশিষ্ট, পুক্ু 
পুরু চখের পাতা, যেন এই মাত্র ঘুম হইতে উঠিয়াছেন।, 
তাহার চেহারা দেখিলে বেশ বুঝা যায় ইনি লক্ষ্মীমন্ত ৷ 

মনীষা দেবী তাহাদের মধ্যে চঞ্চল পর্দবিক্ষেপে কক্ষ. 
মধ্যে প্রবেশ করিয়া অমিয়কে দেখিয়াই আনন্দের চকিত- 
উজ্জল দৃষ্টিতে তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন “আপনি 
এসেছেন অনুগ্রহ করে, আমি ত আপনার আশা ছেড়ে 
দিয়েছিলুম 1” এই বলিয়া তিনি পিছন দিকে ফিরিয়া সঙ্গী 
ভদ্রলোক ছুটিকে বলিলেন “দেখুন আছ আমি 
আপনাদের সঙ্গে উপস্থিত আলাপ করতে পারলুম না। 
আমার বিশেষ বন্ধু এই অমিয় বাবু আমারি জন্য অপেক্ষা. 


সংখ্যা] 


করছেন এবং ওঁর, চেয়ে আমার নিদ্রেরই দরকার ওর কাছে 
বেশী। কিছু মনে করবেন না, আপনারা কাল এমনি 
সময়ে একটু কষ্ট করে আসবেন ।” 

ভদ্রলোক দুইটি মনীষা দেবীর এই আকস্মিক বিদ্বায় 
গ্রহণে একটু অপ্রতিভ ও ক্ষুন্ন হইলেন এবং নব যুগের 
গ্দপতিটি অমিয় বাবুর দিকে বিরক্তি ও দ্বার দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিয়া পিছন ফিরিলেন। 

লোক দুইটি চলিয়া যাইলে মনীষা একটু স্বস্তির নিশ্বাস 
দ্কেলিয়া ফ্যানটিকে একট, জোরে ঘুরাইয়া দিয়া অমিয় 
হইতে একটু সভ্রমজনক দুরে একখানি চেয়ার দখল 
" করিয়া বসিল, পরে বলিল 

আপনি আমার চিঠিটা পড়ে আশ্চর্য্য হয়ে গেছলেন 
না? আচ্ছা আমাকে চিনতে পারছেন?” 

পাচ্ছি না বলাটা শোভন নয়, কাজেই অমিয় ও দিক 
দিয়া না যাইয়া প্রশ্নের প্রথম দিকটার উত্তরে বলিল 
দ্বাস্তবিকই আপনার চিঠিটা আমাকে অভিভূত 
করেছিল।” 

কথার ভঙ্গীর মধ্যে মনীষার এমন একটা সহজ 
আত্মীয়তার ভাব ছিল যে অমিয়ের মনের সক্ষোচভাব 
ইতিমধ্যেই খানিকটা কাটিয়া গ্রিয়াছিল। সে চাহিয়া 
দেখিল মনীষা মাটির দিকে চাহিয়া আছে এবং লাজরক্র 
মুখে আপনার শাড়ীর প্রাত্তভাগ খুঁটিতেছে, কখনও বা 
পায়ের বুড়া আছুলটি দিয়ে মাটিতে কি যেন পিখিতে চেষ্টা 
করিতেছে । এ যেন নারীর প্রগলভা নটী যুত্তি নয়, ব্রীড়া 
সঙ্কুচিত কুললক্ষ্মীর প্রতিমা ! 

মনীষা বলিল “প্রথম চিঠিটা পাঠিয়েই আমি বুঝতে 
পের্ছিলুম. একট, বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। যাক্‌ তার অন্ত 
ক্ষমা, চাইছি-_-নার ক্ষমা ত আপনি করেইছেন, তা 
না হলে আমতেন কি?” 

অমিয় ত্রস্ত হইয়া বলিল “ছি ছি, ক্ষমার কথা আনছেন 
কেন? আমি একট, ভুল বুঝেছিলুম এই পর্য্যন্ত, আর 
তা ছাড়া ক্ষমা আমারই চাওয়া উচিত, কারণ আপনার 
নিমন্ত্রণ আমিই প্রত্যাখ্যান করেছি।” 

“আপনার এবারে আসাতে সে দোষ কেটে গেছে।” 

এতানা হয় গেলো, আমি আছ এখানে কি অন্ত 


৪ 


মীর 


হারিয়ে ফেলছেন বুঝি? কি ভাবছেন? 


৩ 


নিমস্ত্রিত হয়েছি এবং আমার করণীয়ই বাকি তা ত 
এখনও বলেন নি। আর আমার মত অপদার্ধের কাছে 
আপনার কি প্রয়োজন হতে পারে, আমি এখনও বুঝতে 
পারছি না ।” 

“ও আপনি তাড়াতাড়ি কাজের কথা কয়ে 
চলে যেতে চাইছেন বুঝি? আপনার এখনও 
ভয় কাটে নি] দেখুন আমরা খারাপ লোক হলেও সব 
সময়ে বা সকলের প্রতি খারাপ নই। জানেন ত বাধিনী 
অপরের প্রতি হিংস্র হলেও সন্তানের প্রতি সেও 
স্লেহশীলা ; নয় কি?” 

অমিয় লজ্জা পাইল, বলিল “না না সেজন্ত নয়; 
আরু তা ছাড়া আপনাকে দেখে আপনাদের সম্বন্ধে অনেফ 
ভূল ধারণা আমার বদলে গেছে ।” 

মনীষা বলিল “অফিসে, আদালতে, রাজনীতি, ব্যবসা 
ক্ষেত্রে শুধু কাজের কথা নিয়েই কারবার করতে হয়; কিন্তু 
বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে বিশ্রস্তালাপের সময়ও যদি একট, বাজে 
কথা কইতে না পারলুয, তবে জীবনের মাধুর্য কতটুকু 
থাকে বলুন ত ?” 

অমিয় বলিল “তা বটে, কাদের কথা সকলের সাথেই 
কওয়া যায়, কিন্ত বন্ধুত্বের দাবী না থাকলে কারো সাথে 
বাজে গল্প গুজবের অধিকার পাওয়া যায় না।” 

“্যাক্‌ তা হলে আপনি অভয় দিচ্ছেন একট, বাজে 
কথা বলবার ? আচ্ছা আপনাদের পাড়ার সমস্ত খবর 
ভাল ত? হরুন, নাট, পঞ্চ এদের বাড়ীর খবর 
ভাল ত?” 12904 

অমিয় ঘাড় নাড়িয়া বলিল 'হ্যা”। পাড়ার এতগুলি 
লোকের ডাক নামের সাথে পরিচিত কে এই রমণী 1-- 
অমিয় ভাবিতে লাগ্িল। 

মনীষা অমিয়ের এই বিশ্দিত ভাবটি লক্ষ্য করিতেছিল 
সে বলিল__-কি, আপনি অঙ্ক শাস্ত্রের মধ্যে নিজেকে 
ক্যালকুলাস্‌ 
না সুজ্জাতা দেবীর কথা ?” 

অমিয় একট, লজ্জিত হইয়া বলিল ‘না ঠিক ক্যাল্কুলাস 
ভাববার অবকাশ আপনি রাখেন নি, তবে সুজাতা দেবীর 
কথাও ভাবচি না। ভাবছি ষার সাথে আমি আঞ্জ কথা 
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কইছি, যিনি আমাদের নাড়ী নক্ষত্র সব কিছুই জানেন, 
অথচ আমি তাকে কিছুতেই ধরতে পারছি না । 
মনীষ! একট, বিষাদের সুরে বলিল “ধরার দাবী ছাড়াও 
চলতি পথেরই ফি একটা পরিচয় নেই অমিয় বাব, ? ধরতে 
আমরা কাকে আর পারি বলুন? ছুনিক্ায়. কোনটা ষে 
কার স্থায়ী বা সত্যিকারের রূপ তা জোর করে বলতে 
পারেন ? আমার মনে হয় কবি ঠিক কথাই বলেছেন 
চলতি পথের তব পরিচয় পরাণে লেগেছে ভালো, 
নাই বা পেলাম সব কথা তব তাতে কিবা গেলো এলো ; 
পরশ মণির ক্ষণিক পরশে . 
সোনা হয় লোহা দীপ্ত রভশে 
কমলের কলি ফুটায় হরষে 
নিমেষে রবির আলো! 
ক্ষণিকের ছোয়া স্বাতীর দলিলে যুক্তাও ফোটে ভালো ।” 
অমিয় চকিত বিস্ময়ে বলিল «একি__এ কবিতা আপনি 
পেলেন কোথা থেকে ? এ ত কখনও প্রকাশিত হয় নি, 
এ কবিতার সাথে আমাদের অনেক দুঃখের স্তি জড়িয়ে 
আছে!’ 
‘আমারও তাই অমিয় বাব, ৷’ 
‘বলেন কি? জ্রানেন আপনি এটা কার লেখা? 
কার উদ্দেশ্যে এটা লেখা হয়েছিল ? 
যাকে উদ্দেপ্ত করে লেখা হয়েছিল, সেই অজ আপনার 
সুমুখে বসে আছে অযিয় বাব, মনীষার চোখ ছুটি 
ছল্‌ ছল্‌ করিতে লাগিপ-সে আবার 9৬ 
সেই প্রেষাতুর কবির অধোগ্যা প্রণগ্নিনী 1” 
‘আপনি ?-_-আপনি তাহলে ? 
‘বলুন-হ্যা আমিই আপনার বন্ধু পঞ্চানন ঘোষের 
মুখোজ্জল কারিনী স্ত্রী ৷? 
তা কি করে হ'তে পারে? অ'পনি হচ্ছেন মনীষা 
দেবী আর সে হচ্ছে ঘোষ পত্বী-__আপনার এ হেঁয়ালি আমি 
বুঝতে পারছি না ৷? 
অতীতের ব্যথার স্বতিতে মশীষার চোখ ছুইটি জলে 
ভরিয়া উঠিল, ‘সে বলিল আপনি দেখছি নিতান্ত ছেলে- 
মান্থ”৮_এটাও বোঝেন না যে ফিল্প্টারদের নানা কারণেই 
ছদ্মনামে প্রচারিত হতে হয় ?? 


শিক্ষক--ফালন্তন, ১৩৫৯ 
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অমিয় আশ্চর্য্য হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া 
রহিল; দেখল মনীষার চোখ ছুইট উত্তেজনায় রক্তিম 
হইয়া উঠিগাছে, কি যেন একটা দারুণ হাহাকার তার 
বকের মধ্যে মোচড় দ্বিতেছে। . 

ইহার পর অনেকক্ষণ কেহই আর কোনও কথা বলিতে 
পারিল না, ঘরের বাতাস থম থমে হইয়!। উঠিল, একটা 
পুরাতন স্থৃতির দংশন মনীষার মুখে চোখে অব্যক্ত: যন্ত্রনার 
রেখ ফুটাইয়া তুলিতেছিল। বোধ হয় আত্মপন্বরণের জন্ত 
সে হঠাৎ উঠিয়া পড়িস্না বলিল “আপনি একট, বসুন, 
আমি এখুনি আসছি।' একট, পরেই সে চা ও খাবারের 
সরঞ্জাম হাতে করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। বপিল 
‘একটু চা খান__-আমার হাতে খেতে আপত্তি নেই ত? 
অত্যন্ত অপরাধীর মতই সে এই কথাটুকু বলিল। 

অমিয় লজ্জায় আরক্ত হইয়া বলিল “কি যে বলেন 
আপনি ? 

যণীষা বলিল “সেটা আপনার মহত্ব -আপনার মত 
লোককে নিজের হাতে খাওয়াবার সৌভাগ্য বহুদিন 
জোটেনি অমিয় বাবু 1” তারপর সে চায়ের সঙ্গে চিনি 
মিশাইতে মিশইতে বলিতে লাগিল-_'বাপের আদুরে 
মেয়ে ছিলুম, ছেলেবেলা থেকেই সভা সমিতিতে গান 
বাজনা আবৃত্তি করে প্রচুর সুখ্যাতি পেয়েছি; রেডিও 
মাইক্রোফোনের নুমুখে, ষ্টেজের ফুট লাইটের সামনেও 
নিজের বাহাছুরি- কয়েকবার দেখিয়েছি । তারপর 
আপনার বন্ধুর সঙ্গে যখন বিয়ে হলো তখন সেই পাড়াগেয়ে 
নিঃসঙ্গ জীবন আমার বডড একঘেয়ে লাগতো । স্বামী 
আমাকে খুব ভালবাসতেন, আমিও তাকে খুবই 
ভালবাসতুম, কিন্তু এ যে বাহবা পাবার, হাততালি পাবার 
মোহ, সেটা মাঝে মাঝে আমাকে পেয়ে বসতো । অতদিনেব 
বৈঠকি আবহাওয়ার নেশা কি হঠাৎ ভোলা যায়? 
শেষে একদিন-__7 

অমিয় বাধা দিয়া বলিল “থাক্‌ থাক্‌ঃ 

মনীষা বলিল-_না আমাকে একটু -কন্ফেশন্‌ করতে 
দিন ।---তারপর আ'মার এই অবস্থা! এ রাজ্যে প্রেম নেই, 
আছে শুধু কামনা) নিঠা নেই আছে লালসা ; নিষ্ঠাহীন 
আত্মীয়তা কি নারীর চরম অপমান নয় অমিয় বাবু? 


চয় সংখ্যা] 


প্রতিদিন ষেআমার কাছে ৩০৪, খানা চিঠি আসে 
আমার একটু অটোগ্রাফ পাবার জন্য, তার psychology 
- কি বলুন ত? সকলেই কি আর্টের পুজারী, না অন্ত 
কিছু?’ ' | 

অমিয় চায়ের কাপটি হাতে লইয়া বলিল ‘আপনি 
বড্ড ৪6n8iটi৮e তাই একথা বলছেন। কিন্তু ব.স্তবক 
কি কেউ আপনাদের শিল্পী হসাবে শ্রদ্ধা করে না? 
- আপনার: এই প্রতিষ্ঠা, এই জনপ্রিয়তা, এই খ্যাতির 
কি একটা মূল্য নেই ?' | 
_ মনীষা বলিল "আছে, কিন্তু সে প্রতিষ্ঠা কি সুর্ূপ 
বা সুকণ্ঠের চোরা বালির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়? তার 
স্থায়িত্ব কতটুকু-অমিয় বাবু? 

‘আপনি তাহলে আপনার অবস্থায় সন্তষ্ট নন ? 

‘দেখুন ঝড়ো হাওয়ার টানে যে নারী একবার ঘরের 
বাইরে এসে পড়ে, তার পক্ষে ভিতরে ফিরে যাওয়া শক্ত ; 
কাজেই সন্তষ্ট না হয়ে উপায় কি বলুন ?? 

ঘি উপায় থাকতে?’ এ 

“তা হলে ফিরে যেতুম, সেখানে জীবন সংগ্রামের 
হাক্কামা নেই, আর এত ভণ্ডামিও নেই ৷? 

অমিয় তর্ক করিল না__বলিল “দেখুন আমার ধারণা 
ছিল 'মভিনেত্রীরা সকলেই প্রজাপতি জাতীয় বেপরোয়া 
জীব, রঙ্গিন পাথায় ভর করে শুধু আনন্দের আশে পাশে 
ঘুরে বেড়ায়, জীবনের যত দার্শনিক তত্ব নিয়ে মাথা ঘামায় 
লা।? 

মনীষা বলিল, কেউ কেউ ঘামায় বৈকি, তবে তার জন্ত 
দরকার হৃদয় এবং মস্তিষ্ক, সকলকার এ দ.টো জিনিষ নেই, 
আর যাদের আছে তারা আমার মতই কষ্ট পায়। যাক্‌ 
এখন আমার কষ্টের একটা দিকের কথা আপনাকে বলি 
ষেত্রন্প আপনাকে এত সাধ্য সাধনা করে নিয়ে আসা । 
দেখুন অমিয় বাবু, খুকীর জন্ত আমার মনটা বড্ড ছটফট্‌ 
“ করছে; আমি যেন থাকতে পারছি না। অবশ্য তাকে 
এই বিষাক্ত আবহাওয়ার মধ্যে আনতে চাই না, সে জানুক 
তার মা নেই? কিন্তু তাকে দেখবার কি কোন উপায় করা 
যায়না? অন্ততঃ একটা ফটো? কেমন আছে সে? 
আর তিনি, যাঁর প্রতি আমি সকলের চেয়ে অপরাধিনী ? 


স্বামী-তীর্ঘথ 
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অমিয় মুক্কিলে পড়িল, বিরহী ষক্ষের মত ইহারই পথ 
চাহিয়া তাহার বন্ধুর কবি-্বয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, ডাক্তাররা 
টি-বি সন্দেহ .করিতেছে ;--সে খানিকক্ষণ অভিভূতের 
মত থাকিয়া পরে বলিল--আপনি যাবেন একবার সেখানে ? 
তার জীবনের আর বিশেষ আশ| নেই, আপনাকে দেখলে 
হয়ত তার কিছু উপকারও হতে পারে, তবে খুকী আপনার 
ভালই আছে। 

মনীষা উচ্ছসিত আনন্দে তাহার চেয়ার হইতে উঠিয়া 
আসিয়া অমিয়ের হাত দুইটি ধরিয়া বলিল 'নিয়ে যাবেন 
আমায় সেখানে অমিয় বাবু”? দুইটি উষ্ণ অশ্রুবিন্দু 
মনীষার গণ্প্লাবিত করিয়া অমিয়ের হাতের উপর পড়িল । 

অমিয় রাজী হইপ। ঠিক হইল মনীষা তিনদিন পরে 
অমিযের প্রত্বাসিনী আত্মীয়া হিসাবে তাহার বাড়ী গিয়া 
উঠিবে এবং সুযোগ মত মনীষা অমিয়ের সঙ্গে তাহার 
স্বামীতীর্ঘে গমন করিবে । 

অমিয় বিদায় গ্রহণ করিয়া উঠিল । যাইবার সময় 
মনীষা তাড়াতাড়ি বুক্‌ কেশের একটা ছুয়ার খুলিয়া একটি 
ছোট বাণ্ডিল অমিয়ের হাতে প্ু্জিয়া দিল, বলিল 
‘কমলালয় থেকে থুকীর জন্য দুটো আদ্দির 'ড্যান্পিং ফ্রক? 
করিয়ে রেখেছিলুম ৷ অনুগ্রহ করে যদি নিয়ে ষান বড় খুদী 
হই অমিয় বাবু; হ্যা, আর এই একটা ক্রীম্‌ ক্র্যাকার’ ও 
একটা ‘জেলি? | 

রসিকা নৃত্যগীত পরায়ণা নটার এই মাতৃত্বের নিক্ষল 
ব্যথাতুরতা অমিয়কে অভিভূত করিল । 

যোটরটিকে অমিয়ের বাড়ী হইতে অনেকখানি দুরে 
ছাড়িয়া দিয়া অতি সামান্ত বেশে মনীষা পায়ে হাটিয়া 
অযিয়ের বাড়ীর দিকে আসিতেছিল। পাড়ার ন্মানার্ধা 
মহিলারা গঙ্গার ঘাটের দিকে যাইবার সময় তাহাকে লক্ষ্য 
করিয়া বলাবলি করিতেছিল ‘কি সুন্দর চেহারা দেখেছো? 
যেন লক্ষ্মীর প্রতিমা ! যদি গায়ে গয়না থাকতো, তাহলে 
কি সুন্দরই না মানাতো |” | 

অমিয়দের দোর গোড়ান্ধ একটি ছোট্ট মেয়ে আদ্দির 
ফ্রক পরিয়া খেলা করিতেছিল। মণীষ। বুঝিল মেয়েটি 

( শেষাংশ ৩৩* পৃষ্ঠায় ) 
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স্্রযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 


আমার জীবনের অভিজ্ঞতার কথাই বলিব । যেমন 
দেখিয়াছি, দেখিতেছি, সেকথাই বলিব। সেদিন আমার 
এক বনু বলিলেন £__মহা চিন্তায় পড়েছি! আমার এই 
হুরস্ত লাতিটিকে কোনরূপেই পড়াতে বসাতে পারি নাঃ 
দিনরাত ছুটো জুটি করবে, কথা শুনবেনা-__পড়ানুন! 
করবে না। আমি হাসিয়া বলিলাম_ভাই ভুমি যখন 
তোমার নাতিটিকে পড়াতে বা কিছু শেখাতে আরম্ভ করো, 
তখন তুমি কি সম্পূর্ণভাবে ‘তার শিক্ষায়ই মন দাও, না 
তাকে পড়াতে বসে, নিজে খবরের কাগজে মন দাও বা 
কোন বই পড়ো 

বন্ধু বলিলেন- এ প্রশ্ন কেন করছো । 


আমি উত্তর দিলাম, শিশুকে যতই শিশু মনে কর না . 
কেন, তার মনের মধ্যে বাসা বেধে আছে একটা চিরস্তন 
মানন। আকারে বা বয়সে সে ছোট হতে পারে, কিন্তু মন 
তার একটা গভীর সমস্তার বা অন্ধত্থৃতির বাইরে নয়। 
সে কথা মনে করে ষদ্ি তারই মত ছোট হয়ে তার পড়ার 
বা লেখার সময় বহিযুর্থী মন না নিয়ে, সম্পূর্ণভাবে তার 
শিক্ষার দিকে মন দাও, তার সঙ্গে মিশে এক হয়ে ষাও, 
তা হলে দেখবে সে হবে তোমার প্রকৃত সঙ্গী।, কথাটা 
ভাবিবার বটে, বলিয়া বন্ধু চুপ করিলেন । 

আমি আমাদের বাঙ্গালী পরিবারের যে কোন বাড়ী 
যাই দেখিতে পাই, অধিকাংশ বাড়ীতেই শিশুদের চীৎকার, 





[ স্বামী-তীর্ঘ-_৩২৯ পৃষ্ঠার শেষাংশ ] 


কে? তাহারই মুখের স্পষ্ট প্রতিকৃতি ইহার মুখে ছিল। 
তাড়াভাড়ি তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া চুস্বনের পর 
চুম্বনে মেয়েটিকে অভিভূত করিয়া মণীষা জিজ্ঞাসা করিল 
‘তোমার নাম কি মা? মেয়েটি আদরের আতিশয্যে 
প্রথমে হতবুদ্ধি হইয়া পরে বলিল ‘আমার নাম-_কুমারী 
ব্রেবা ঘোষ, ওঁ বাড়ীতে আমরা থাকি।? দূরে তাহারই 
স্বর গৃহের জীর্ণ অবস্থা দেখিয়া মণীযার চোখে জল 
আসিল; সে মেয়ের মুখের উপর নিজের মুখটি রাখিয়া 
আনন্দের আতিশষ্যে তাহাকে চাপিয়। ধরিল। মেয়েটি 
কিন্তু ব্যপারট। কিছুই বুঝিতে পারিল না। যাই হোক 
এন্সপ আদর যত্ন সে জ্ঞানে কোন দিনই পায় নাই, কাজেই 
কোনও বাধা না দিয়! পে সমস্ত সোহাগ সহিতে ও 
উপভোগ করিতে লাগিল । 


| স্থঙজাত| বাহিরে অ’পক্ষা করিতেছিল, মণীষা তাহার 
পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল। সুজাতা বাধা দিয়া 
সরিয়া যাইতেছিল, কিন্তু মণীষা সে বাধা মানিল না। 


চা bd ক 


ছোট্ট একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন কোঠা; রোগীর শিয়রে 


অমিয় বসিয়াছিল। দুরে রেবাকে কোলে লইয়া মণীষা 
দ্াড়াইয়া ঈড়াইয়! কাদিতেছিল | কিভাবে যে সে নিজেকে 
স্বামীর কাছে প্রকাশ করিবে তাহা বুঝিয়! উঠিতে পারিতে- 
ছিল না। রোগী প্রায় অর্ধ-চৈতন্ত অবস্থায় ছিল, মাঝে 
মাঝে জরের ঘোরে ছুই একটি কথা বলিতেছিল; সে বলিল 
দেখ _ অযু, আমার মনে হয় সে নিশ্চয় আসবে, আষি 
তাকে এইমাত্র স্বপ্ন দ্বেথলুম, কী সুন্দর তাকে দেখতে 
হয়েছে! না এসে সে কি পারবে? কত ভালবামতো 
সে আমায়, নিশ্চয়ই সে আসবে; আমি কিন্তু তখন কি 
আর বুঝতে পারবো ভাই !,_ভাহার চোখ দিয়া হু ফোটা 
অশ্রু গড়াইয়া পড়িল । 

তাহার স্বপ্ন সফল হইল, মণীষা সত্যই না আসিয়া 
থাকিতে পারিল না, ছুটিয়া আসিয়া অতি সন্তর্পনে ও 
মমতার সহিত হুই হাতে স্বামীর চিবুকটি ধরিয়া বলিল 
“আমি এসেছি নাথ, পায়ে একট, স্থান দাও-_1” 

পঞ্চুর চোখ দুইটি উজ্জল হইয়া উঠিল এবং মনীষার 
গঞ্তপ্লাবিত অস্রুধারা পঞ্চুর অশ্রু ধারার সহিত মিলিত হইয়া 
পঙ্জা-যমুনার সঙ্গমের মত মিলনের নব-প্রয়াগ তীর্থ রচনা. 
করিল। 


শশী 


৮ম সংখ্যা ] 


শুল্না জিনিষপত্র তচ. নচ করা এবং বাবা মা বা অভিভাবক- 
/ পণকে অমান্ত করে চলা ! যে কিশোর বয়সে ছেলেদের 
বুঝিবার মত জ্ঞান হয়, সে, বয়সেও দেখিতে পাই, তারা 
পথের উপর পথিকের পথ রোধ করিয়াও খেলাধূলা করে, 
কুকুর, বিড়াল দেখলে চিল টুড়িয়া মারে । মানা করো, বাধা 
শুনিবে না, একটা উচ্ছঙ্খলতা এবং বয়স্কলোকদের হিত 
বা কল্যাণ বাণী উপেক্ষা করিয়া চলাই হইতেছে তাহাদের 
ধর্ম। কেন এই উচ্ছ খলতা সারা কলিকাতা সহরের 
পথে ঘাটে দেখিতে পাই? আমার মনে হয় প্রত্যেক 
সহরবাসী লোকেরাই এইরূপ অক্তায় আচরণ প্রত্যক্ষ 
করেন, কিন্ত কোন প্রতিকার ত দ্বেখিতে পাইনা। 
এবিষয়ে অনেক কিছু করিবার ও বলিবার আছে। 
ক্রমশঃ আমি সেকথা বলিব । তবে এক কথায় বলিতে 
পারি, এ অপরাধ পিতা মাতা ও অতিভাবকপণেরই 
প্রধান, তাহাদের শিশু ও কিশোরগণের চরিত্র গঠনে 
অবহেলা । দেশ স্বাধীন হইবার পূৰ্ব্বে, শিক্ষার সম্বন্ধে 
.কোন কথা বলিতে গেলে দেশবাসীর কাছে উত্তর শুনিতাম, 
--পরাধীন দেশে শিক্ষার স্বাধীনতা কোথায়? কিন্ত 
‘এ উত্তর কিন্তু ঠিক হইল না, উচ্চশিক্ষা হইতে আরস্ত 
করিয়া নিয় শ্রেণীর শিক্ষা পর্যস্ত শিক্ষা পদ্ধতি, পাঠ্য পূথি 
নির্ধারণ, প্রত্যেক বিষয়েই দেশীয় পণ্ডিত সমাজের হাত 
ছিল। তারপর আমরা স্বাধীনতা লাভ করিলাম, কিন্তু 
‘এ স্বাধীনতাকে আমার কোনরূপেই স্বাধীনতা বলিয়া 
“মনে হয় না। ভিক্ষুকের মত কাপুরুষের মত যাহারা এই 
"স্বাধীনতাকে ভিক্ষা করিয়া লইয়াছে, সেই আত্ম প্রাধান্ত 
.প্রতিষ্ঠাশীল এবং স্ব্সন পোষক ব্যক্তিগণের স্বার্থপরত! যে 
‘ভাবে দ্বেশের সর্বনাশ করিতেছে, তাহার শোচনীয় 
-পরিণামের অতি দুর্দিন সম্মুখে সমাগত-_-পরবর্তী পুরুষের 
আগমনে তাহা হয়ত দ্র হইবে-কিন্তু বর্তমানে নয়। 
এবিষয়ে অধিক আর আলোচনা করিব না। 

যে কোন মহৎ কাজ করিতে হইলে-_দেেশহিতকর 
"কাঘ করিতে হইলে চাই অস্তরের প্রতিষ্ঠা । বাহিরের 
"স্বাধীনতার আবশ্যকতা সম্বন্ধে কেহ কোন প্রশ্ন করে না 
কিন্তু বাহিরের স্বাধীনতাকে অন্তরে উপলব্ধি করিতে হইলে 
-চাই--জ্ঞান। জালিতে হইবে জ্ঞানের প্রদীপ। সেই 
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৩৩১৯ 


জ্ঞানের প্রদীপখানিকে স্থিরভাবে প্রজ্জলিত রাখিতে হইবে । 
দেশের রাজনৈতিক মুক্তি বা স্বাধীনতা আমরা লাভ 
করিয়াছি কিন্ত সেই মুক্তিকে কি আমরা জনগণের 
অর্থাৎ সর্বদ্ধনের অস্তরে যুক্ত করিতে পারিয়াছি ? যাহারা 
দেশের শাসন চক্র অধিকার করিয়া বসিয়াছেন তাহারা 
রাজ্রনীতি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যাপারে এমন কোন রীতি 
বা নীতি প্রবর্তন করিতে পারেন নাই-_যাহার দ্বারা 
জনমগ্ডুলীর প্রাণে প্রাণে স্বাধীনতার যুক্ত হাওয়া যুক্ত 
আলো! প্রবেশ করিয়া_জনগণের বাহিরের অভাব নিবারণ 
করিয়াছে এবং বাহিরের দিকেও স্বাধীনতার নব নব ক্ষেত্র 
রচনা করিয়া তাহাদের অন্তরে আত্মজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করিতে 
পারিয়াছেন। j 

খধিরা বলিয়াছেন ২--পনায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য।” 
যে বলহীন, যে শক্তিহীন, যাহার আত্মবিশ্বাস নাই, 
সে কখনও আত্মসংস্থিত হইতে পারে না। আপনাকে 
প্রতিষ্ঠা করিতে পারাই হইতেছে প্রথম ও প্রধান কথা। 
আধ্যাত্ম জীবন সম্বন্ধে আমরা গর্ব করি। এত বড় 
ধর্মের দেশ এবং ধান্মিকের দেশ, ধর্খনিষ্ঠ ও ধর্ম্মভীরু জাতি 
পৃথিবীর কোথাও নাই-_-এ প্রয়ের বিচার ও মীমাংস! 
কোন দিনই হয় নাই এবং হইতে পারে না। তবে 
এদিকে আমাদের মর্ত্য জীবন দিন দিন অধঃপাতের 
দিকে অগ্রপর হইতেছে, সে কথা আমরা ভাবি না। 
শিক্ষা-গ্রতিষ্ঠান দ্বারাই জাতির অন্ন প্রতিষ্ঠান গড়িবার 
সুযোগ মিলে । আমাদের বর্তমান পশ্চিমবাঙ্গলার নানা 
চিন্তার বিষয় উপস্থিত। পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্ত:দর বিষয়, 
মধ্যবিত্ত সপ্রদায়ের মধ্যে নিদারুণ অন্লাভাব, জীবনের পথে 
এক পদ অগ্রসর হইতেও দারিদ্র্য আসিয়া আমাদের বাধা 
দেয়। আমর! একান্তভাবে ভত্ৃকথা শুনিব, পরকাল 
লইয়া চিন্তা করিব, ইহলোক মিথ্যা, সংসার মিথ্যা এ 
চিন্তায় দিন রাত আত্মসমাহিত থাকিব এবং ভাবিব আর 
পরম পিতা পরমেশ্বর নিজে আসিয়া মুখে অন্ন তুলিয়া 
দিবেন, এইব্ূপ বিশ্বাস হয়ত সংসার ত্যাগী সম্ন্যাসীর 
পক্ষে প্রযোজ্য-_গৃহী মানবের নহে। 

বাচিতে হইলে ছুইবেলা পেট ভরিয়া মোটা চাউলেরই 
হউক বা সরু চাউলেরই হউক অবস্থা ভেদে হুই মুঠে 


৩৩২ 


অন্ন চাই। সেই অন্ন অঞ্জনের জন্-ভুভিক্ষ ও দৈন্য দূর 
করিবার জন্ত জাতির অন্ন প্রতিষ্ঠান, জাতিয় '₹* কেন্দ্র 
প্রতিষ্ঠা এবং চাই প্রত্যেক সহরে ও পল্লীতে পল্লীতে শক্তি 
সাধনকেন্দ্র, গ্রামে গ্রামে শিক্ষা পীঠ এবং জনশিক্ষা কেন্দ্র। 
দেশের রাষ্ট্রীয় শাসকেরা বর্তমান সময় পর্যস্তও দরিত্রের 
অভাব-অভিযোগ কৃষকের ও শ্রমজীবির স্বার্থ প্রভৃতির 
প্রতি মন দিতে পারেন নাই। অর্থনৈতিক দিক দিয়া 
০খিতে পাই, রাষ্ট্র শাসনের জন্ত ইংরাজ যে অর্থ ব্যর 
করিতেন, বর্তমান স্বাধীন রাষ্ট্রে তাহা অপেক্ষা অধিক 
পরিমাণ অর্থ ব্যয় হইতেছে। ভ্রমণ ব্যয়, বেতন ব্যয়, 
কমিশন ব্যয়'-দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। ইংরাজ 
আমলে যাহারা ইংরাঙ্জ শাসনের অতিরিক্ত ব্যয় সম্বন্ধে 
সমালোচনা করিতেন, আজ তাহারাই সে কথা ভুলিয়া 
গিয়া কোনক্বপ স্বার্থত্যাগের পরিচয় দেন নাই। সাধারণ 
প্রজার প্রতিনিধি হইয়াও রাষ্ট্র শাসন ব্যবস্থায় তাহারা 
সেকথা বিস্থত হইতেছেন। আমাদের তরুণ মণ্ডলীর 
, উৎসাহ ও উত্তম যেন বিনষ্ট হইতে চলিয়াছে। বৃদ্ধ এবং 
প্রৌঁঢ়েরা ত পরলোকের চিস্তায়ই বিভোর । 


একদিন একজন বৃদ্ধ ভব্রলোক, পর্বে আমার সঙ্গে 


সামান্ত পরিচয় দ্বিল, আমাকে দেখিতে পাইয়া ছুটিয়। 
আসিয়া বলিলেন? আপনার বয়ন কত হইয়াছে। হঠাৎ 
অতফিতভাবে তাহার এইরূপ প্রশ্নের আক্রমণে আশ্চর্য 
হইয়া বলিলাম--কেন বলুন ত! আহা হা! বয়সত 
হইয়াছে। কই আপনি ত একবারো পরলো'কের, কথা, 
মৃত্যুর কথা ভাবেন না, কোন ধশ্ সভায় কিংবা নাম 
কীর্তনে যোগ দেন না! আপনি এখন এ সব মায়া মোহ 
ছাড়ুন! পরলোকের কথা চিস্তা করুন। আমাকে 
পরলোকের কথা শুনাইবার জস্ত তাহার এতদ্বর ভাবনা 
কেন হইল বুঝিলাম না। 

দ্বেখিলাম, ভাহার হাতে রেশনের একটি থলি, সঙ্গে, 
ভৃত্য। রেশন আনিতে চলিয়াছেন। আমি বলিলাম 
পনি আমার পরলোকের সব্বন্ধে চিন্তিত হইয়া ছুটিয়া 
আসিয়াছেন, সেজন্ ধন্যবাদ দিতেছি । ' কিন্তু দেখিতেছি 
আপনিও ইহকালের দন্ত ব্যস্ত স্মস্ত হইয়া থলি হাতে 
রেশন আনিতে ছুটিয়াছেন! ভত্রলোক কোন উত্তর 


শিক্ষক--ফান্তুন, ১৩৫৯ 


দিলেন না। বিরক্ত হুইয়া চলিয়া গেলেন - তাহার. 


অস্কট কণ্ঠে উচ্চারিত একটা শব্দ কানে আসিল * 


নাস্তিক । বিস্মিত হইলাম । ধাহারা পরকে উপদেশ, 


(বর্ষ 


দেন, তাহারা নিজেদের কথা ভাবেন কি? আমাদের. " 


দেশের অবসর প্রাপ্ত অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি আছেন,, 
দেশের কোন কাজে তাহারা না আসিয়া মানব-সেবারূপ 
ধর্ম্মকে অবহেলা করিয়া পরলোকের কথাই ভাবেন। প্র- 
ভদ্রলোকও এই শ্রেণীভুক্ত ছিলেন । 

আমাদের কাছে সর্বাপেক্ষা প্রধান সমস্তা এবং প্রশ্ন 
_বাচিতে হইবে । যেমন" করিয়া হউক-_শ্বাধীন অন্নের. 
সংস্থান করিতে হইবে । শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা দ্বারা. 
জাতির ভবিষ্যত শিশু, কিশোর ও তরুণদের আত্মমর্ধাদা 
জ্ঞানপম্পন্ন শিক্ষা দিতে হইবে- যে শিক্ষাদ্বাপপা স্কুদ্রতা,. 
হীনতা, নীচতা এবং ভেদবুদ্ধি অপসারিত হইতে পারে 
কোনও বিদ্বেষ মন্ত্রে, কোনও অহঙ্কারের দ্বারা আপনাকে 
গর্বোন্ধত করিলে খণ্ড জ্ঞান দ্বারা সর্ধনাশই হইবে 
আপনার পূর্ণতা সাধন হইতে পারিবে না। বাঙ্গালীকে- 
আছ প্রকৃত বীরের স্তায় নূতন অভিযান করিতে হইবে 
সহজ সুন্দর সরল পথে, বিশ্বাস, আত্মনির্ভর এবং সম্বন্ধ. 
ভাবে। বর্তমান বাজলা দেশ কি চায়? ভারত কি 
চায়-_চাহিতেছে সঙ্গপ্রতিষ্ঠা 

শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে সর্বপ্রথম মনে 
পড়ে প্রাথমিক শিক্ষার কথা । : 

একটি সভায় পরলোকগতা রাষ্ট্রনেত্রী জোতি্শ্বয়ী 
দেবী শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন. 
_প্আমার যনে হয়, শিক্ষকদের 'মত--বিশেষ করে,. 
শিক্ষায়তনের কর্ণধারদের মত বেকার লোক আর কেউ 
নেই। শিক্ষা-বিজ্ঞানের আজ পর্যন্ত অতি শৈশব অবস্থা । 
তার উপর, এটা যে একটা বিজ্ঞান, অনেকে তাই স্বীকার 
করেন না । কাজেই এর উপর রাম, শ্তাম, খেঁদি, পঁচি 
সকলেই নির্ভয় চিত্তে নিজের যত রীতিমত জাহির করে 
আসছেন। এ বিষয়ে £ুষিনি যত বেশী অনভিজ্ঞ ভারই - 
ততবেশী মত দিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা, এবং ভার 
মত অগ্রাহথ হলে, ততবেশী রাগ । এ কয়টি কথা যে 
অতি সত্য তার প্রমাণের জন্ত বেশী দুর যাইতে হইবে ' না।. 


খু 


১4 


৬ম সংখ্যা ] 


“সে দৃষ্টান্ত দিবার এখানে আর প্রয়োজন নাই। 

‘মহাভারতে’ আছে £- নাস্তিকতা, অসত্য, ক্রোধ, 
অনবধানতা, দীর্ঘস্ত্রতা, আনবান লোকর্দিগের সহিত 
সাক্ষাৎ না করা, আলস্ত, চিত্তচাঞ্চল্য, একের সহিত বিষয় 
চিন্তন, অর্থানভিজ্ঞ লোকদিগের সহিত মন্ত্রণা, অধ্যবসিত 
কাজের অনারস্ত, মন্ত্রণা রক্ষা না করা রাজার প্রধান দোষ ৷? 
রাজার এই সব প্রধান দোষ যেমন অনর্থ ঘটাইয়া থাকে, 
তেমনি রাষ্ট্র শাসনের কর্ণধারদ্রের পক্ষেও ইহা বিবেচনাধীন 
"এবং নগর ও পল্লীর সঙ্ঘবদ্ধ জনমণ্ডসীর নেতার পক্ষেও 
ইহা গ্রহণীয়। 

জ্ঞানবান ব্যক্তিমাত্রেরই শিক্ষাবিস্তারের জন্ত মনোযোগী 
হওয়া কর্তব্য । আমাদের দেশের যে অবস্থা দীড়াইয়াছে, 
তাহাতে, প্রাথমিক শিক্ষার প্রচার সন্বন্ধে অনেক কিছু 
ভাবিবার ও ব্যবহারিকরূপে কার্ষক্ষেত্রে নিয়োজিত করিবার 
প্রয়োজন আছে । কি কি ভাবিবার আছে? (১) দেশের 
বর্তমান অবস্থা_-দারিজ্র্য ও অন্লাভাব ; (২) গ্রাম্য জীবন 
'গ্রামের কৃষক; শ্রমজীবি এবং বিভিন্ন স্তরের শিশু ও 
কিশোরদের শিক্ষার প্রক্কতি ও পদ্ধতি নিরূপণ; (৩) 


পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনে বিচক্ষণতা-_অঙ্পসংখ্যক পুস্তক ' 


নির্বাচন ও হাতে কলমে শিক্ষা বুনিয়াদী নামে যাহা 
, "চানু হইয়াছে; (8) কৃষক ও শ্রমজীবিদের-_ শিল্পী, যেমন 
কামার, কুমার, কুটার-শিল্পে দক্ষ পুরুষ ও নারীদের কৃষি 
“ও শিল্প শিক্ষা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞানস্থচক শিক্ষার বিধান 
এবং স্বাধীনভাবে গ্রাম্য-কেন্দ্র গঠন করিয়া বিদ্ভাপীঠের 
-প্রতিষ্ঠান। পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেক জেলার এক একটা 
স্বাতন্ত্র্য বিদ্ধমান যেমন-_ অধিবাসী, ব্যবসায়, তেমনি 
“শিক্ষার্থী বালক বালিকাগণের শিক্ষাক্রম বিভিন্ন জেলার 
-সঙ্গে সাধারণভাবে সমতা রক্ষা করিয়া কিভাবে প্রবর্তিত 
হইতে পারে, সে বিষয়ে বিভিন্ন জেলার শিক্ষকমগ্ডলীর সঙ্গে 
'আলোচনা এবং তাহাদের নিকট হইতে সংযুক্তভাবে পরি- 
কল্পনা গ্রহণ। পল্লীগ্রামের বালক বালিকাদের সাক্ষাৎ 
ভাবে প্রকৃতির সহিত পরিচয় আছে এবং তাহার মধ্যে 
কৃষিজীকি ও শ্রমঙ্গীবির সংখ্যা অধিক, এজন্য তাহাদের 
শিক্ষার পাঠ্যশ্চীর মধ্যে কৃষি বিষয়ে বর্তমান বৈজ্ঞানিক 
কুষির: উন্নতিমূলক 'কৃষি-পাঠ্যগ্রস্থ প্রণয়ন করা কর্তব্য 


শিক্ষা ও রাষ্ট্রের প্রথম ব্যাখ্যা 


তত 


সেকাজ অর্থাৎ সেইরূপ গ্রন্থ রচনার যোগ্যতা অনেক 
খ্যাতনামা অধ্যাপকেরও নাই । 

আমার বক্তব্য হইতে একটু দূরে আসিয়া পড়িলেও 
এই কথার একটু পুনকুক্তি করিব। বর্তমান অন্নসমস্তার 
দিনে আমাদের দেশের স্তায় কৃষিপ্রধন দ্বেশে কৃষির উন্নতির 
চেষ্টা করিতে কুষি-বিভাগের সর্বতোভাবে অগ্রসর হওয়া 
আবশ্তক। এ বিষয়ে কৃতকাৰ্য্য হইতে হইলে পৃথিবীর 
অন্তান্ত দেশের স্তায়__বিজ্ঞানের সাহায্য আবশ্যক । জমিতে 
ভাল সার দেওয়া চাই, জমির উন্নতির দিকে মন দেওয়! 
আবশ্তক। গ্রামে যাহাদের বাড়ী, বাড়ির আশে-পাশে 
তাহাদের কিছু না কিছু জমি-দরমা আছে___ফুল, ফল, শাক, 
সম্জী সবই ফলিতে পাবে ; তবে হনুমান, বানর ও অন্তান্ত 
উৎপাত আছেই -তাহারও প্রতিকার করিতে খুব বেশী 
বেগ পাওয়ার কথা নয়। | 

স্বাধীন ভারত যদি পৃথিবীর সহিত সমান তালে চলিতে 
না পারে তাহা হইলে তাহার পতন অনিবার্য্য। 

সাধক ০শীঅর্বিন্দ বহু বৎসর পূর্বে ‘নারায়ণ’ নামক 
মাসিক পত্রে শিক্ষা সংখ্যক একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন-__ 

“প্রথমতঃ আমাদের বোঝা! দরকার-_জাতি-আত্মা, 
জাতি প্রকৃতি, জাতির স্বভাব শিক্ষার মধ্য দিয়ে আমাদের 
কাছে কিসের সার্থকতা চায়; তাই বুঝে এই শিক্ষা- 
সমস্তার সকস দ্বিকের পহিত সামগ্রস্ত রেখে তার প্রয়োগ 
করা দরকার। সত্য ও জীবন্ত শিক্ষার অঙ্গশ্বরূপ তিনটি 
জিনিষের উল্লেখ করতে হয়ঃ প্রথম-_মান্গুষ, অর্থাৎ 
তার ‘অসাধারণত্ব' ও "সাধারণত্ব” নিয়ে ব্যক্তিত্বের ভূমিতে 
মানুষ; দ্বিতীয়তঃ জাতি এবং সর্বশেষে বিশ্ব-মানব। 
মানুষ ও ভার জীবন, জাতি ও তার জীবন, বিশ্বমানব এবং 
সেই মহামানবের সম্মন্ধে বহু ভিন্ন ভিন্ন ধারণা ও আদর্শ 
থাকা সম্ভব। সেই পার্থক্যগুলি অবলম্বন করে শিক্ষা 
সম্বন্ধেও আমাদের আদর্শ ও চেষ্টা একান্তই ভিন্ন কূপ নিতে 
পারে। ভারতেরও নিজস্ব একটি আদর্শ ও একটি জীবন 
স্বপ্ন আছে। শিক্ষার মূলে সেই জাতিগত সত্য, সেই চির 
জীবনের সুখ-শ্বপ্ন নিহিত রয়েছে কি না আমাদের সে বিষয়ে 
লক্ষ্য রাখতে হবে, কারণ তাই-ই আমাদের শিক্ষাকে 
জাতীয়” করে তুলবে । ভারতের শিক্ষার ধারা এ নয় যে, 


' আবশ্যক ৷ 


৩৩৪ 


মানবকে একটি রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
জীব বলে ধরে নিতে পারে ; এই ভাবে বা ধারায় মানুষকে 
দেখলেই তার শিক্ষাকে সেই শিক্ষা বলে মনে হয়--ষে 
শিক্ষা মানুষকে সমাজ ও রাষ্ট্রের সুনিপুণ, সুশিক্ষিত ও 
অর্থকরী পুরজনরূপে গঠন করে। ভারত এগুলিকেও 
তার বিশাল আদর্শের অন্তর্গত করে উচ্চ আসনই দিয়েছে, 
কিন্তু দেখেছে প্রতি মানবের মাঝে তার ব্যক্তিত্বের 
আধারে প্রম্ফট আত্মাকে, মন ও দ্বেহকোষে আবৃত সেই 
ভাগবত-সত্তারই অংশরূপে। ভারত তার জাতির মধ্যে 
দেখেছে- দেশবাসীর সমগ্র জীবনের স্শ্ব-আত্মারপে ; 
সেই সঙ্ঘ-আত্মাই আপন প্রকৃতি, স্বভাব ও শ্বধর্শ বিকাশ 
করে তার বুদ্ধি নীতি শিল্পকলার রসজ্ঞানে, তার শক্তি 
লমাজ ও রাজনৈতিক ধারায় ও জীবন তাকে রূপ দিয়াছে 
তেমনি আমাদের মহামানবত্বের আদর্শও ভারতের ধারার 
অনুযায়ী হওয়া উচিত-_অর্থাৎ ভারতের সেই সনাতন সত্য 
দর্শনেরই অনুযায়ী যাতে সে মানব জ্কাতির মধ্যে তার 
জাবনে ও মনে চিরদিন এক উচ্চ আধ্যাত্মিক পরিণামে 
অনস্তকেই অভিষস্ত হতে দেখেছিল । 

খষি অৱবিন্দ--ভ্বাতির শিক্ষা সম্মন্ধে আলোচনা 
ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের বহু পূর্বের করিয়া- 
ছিলেন। আজও ইহা অপেক্ষা ভারতের শিক্ষাধারার 
মন্দ্বকখা বড় একটা শুনিতে পাই নাই। 

শাসন সমন্ধে যেমন বলা চলে যে, মানুষের স্বাধীনতাই 
হইতেছে প্রকৃত স্বরাষ্ট্র, তেমনি শিক্ষা, শাসন, দেশরক্ষা 
প্রত্যেক বিষয়েই গণনায়কগণের উহার প্রতি দৃষ্টি 
প্রাদেশিক ভেদ দ্বেষ স্থষ্টির দ্বারা যাহারা 
ভারত রাষ্ট্রের সর্ববাঙ্গীন উন্নতির পরিপন্থী হইয়া অনুদার 
মত পোষণ করেন, ঘস্ত সহকারে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের কল্যাণ 
ও একত্ব চাহেন না--হুর্য্যোধনের মত সঘন্ভে বলিতে কুষ্টিত 
হইতেছেন না-_“বিনা যুদ্ধে নাহি দিব স্থচ্যগ্র মেদিনী ৷» 
তাহারাই হইতেছেন বিশাল ভার্তরাষ্ট্রকে শক্তিশালী 
করিবার অন্তরায়। এক পরিবারের মত ভারতবাসী 
যে দিন বিভিন্ন প্রদেশবাসী নর নারীর প্রভেদ ভুলিয়া! 
“আমরা ভারতবাসী” এই মহা মন্ত্রে দীক্ষিত হইব সেদিনই 


সি স্বাধীনতা বা শ্বরাজ! 


শিক্ষক _-ফান্ধন, ১৩৫৯ 


[৬ষ্ঠ বৰ্ষ 
এখনও তাহা দুরে, বছ দ্বরে সরিয়া আছে। এখনও 


আমরা স্বাধীনতা লাভ করিয়া বিক্ষিপ্ত ও বিছিন্ন ভাবেই: ' 


বুহিয়াছি ৷ 

পাঁচ বৎসর ভারত রাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে; 
এই পাঁচ বৎসরের ইতিহাস যদি আমরা আলোচনা করি, 
তাহা হইলে দেখিতে পাইব-ইংরা্েরা এদেশ হইতে, 


চলিয়া যাইবার পূর্বের যেমন আমারা ছিলাম অত্যন্ত গরীব, 


কুগ্ন, অসহায় ও নিঃসব্ষল-এরোগ, অনাহারে ও অনশনকে- 
চির সহচর করিয়া চলিয়াছিলাম, এখনও তাহার ব্যতিক্রম: 
বিন্দুমাত্র হয় নাই! ধৰ্শ্মের নামে চলিয়াছে অন্তায়, 
দেশাচার। অর্থের অপব্যয়! চারিদিকে আবর্জ্জনা, 
চারিদিকে কোলাহল, বিভিন্ন দল্স,__ প্রতি নিয়ত স্বার্থে 
্বার্থে সঙ্ঘাত লাগিয়াই আছে! দেশের এই দুর্দিনে 
সকলের চেয়ে প্রয়োজনীয় কথা হইতেছে__শিক্ষার নির্শল। 


জ্যোতি দ্বারা অন্তর ও বাহিরের যুক্তি এবং সুস্থ সবল 


মানুষ ও সমাজের সৃষ্টি । 
আমার এই প্রবন্ধে যে সব কথা বলিলাম, তাহার মধ্যে, 
এই কয়টি কথাই হইতেছে প্রধান £ (১) আমাদের বালক. 


বালিকার! উচ্ছ জ্বল হইতেছে কেন ? (২) তাহাদের মধ্যেও" 
পারিবারিক আনন্দ নাই কেন? (৩) রাষ্ট্রীয় শাসনে ও- 
শিক্ষার পরিকল্পনায় দেশ ও জাতির সম্বন্ধে জানের অভাব: 
দেখা যাইতেছে কি জন্য ? (8) দেশে এত দুঃখ, দারিদ্র্য, 
এবং হাহাকার কেন- প্রতিকারের উপায় কি? (৫), 
ভারত-রাষ্ট্রের শিক্ষা ও আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে খষি ৬অর-- 
বিন্দের বাণী (৬) প্রতিবেশী রাষ্ট্রের পরস্পরের মিলনের, 
অভাবজনিত বিরোধিতার দ্বারা বৃহৎ সম্ববদ্ধ ভার্ত-রাষ্টু 
কল্পনা ব্যর্থ হইবে । কাজেই, আমর! ভারতবাসী এই 
মহত্বাণীকে যদি অস্তরে ও বাহিরে গ্রহণ করিতে না পারি,, 
তবে কোনরূপেই জাতির সাধন-মন্ত্র- একা ও সুজ্ববন্ধ 
হইয়া পৃথিবীর বুকে বাচিবার মত শক্তি অঞ্জন করিতে, 
পারিব না। 

বাঙ্গালাদেশ যে অতীতের গৌরব ভুলিতে চলিয়াছে-_ 
ইহা বিধাতার উপহাসই বলিতে হইবে। আমরা আছ- 
যদি ভুলিয়া যাই-_-রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ) ০কশবচন্র,, 
বন্ধিম, বিবেকানন্দ, রামকুষ্ণ ও সুভাষচন্দ্র এই বাঙ্গালা 


্ শা 


৬ম সংখ্যা ] 


মায়েরই এক একটি রত্ন, তবে তার চেয়ে বড় অপমানের 


কথা আর কি হইতে পারে? একদিন সারা ভারতবর্ষময় ' 


স্বদেশ সেবার যে বস্তা প্রবাহিত হইয়াছিল, সেই বস্া- 
শ্রোতের ধারা বুকে করিয়! প্রবাহিত করিয়াছিল সারা 
ভারতবর্ষ তথা আমাদের এই বাঙ্গালা দেশ । এক কথায়, 
বাঙ্গালা মায়ের মনীষি সম্তামেরা জগতের ভাব-সমুদ্র হইতে 
" মহার্ঘ রড আহরণ করিয়া ভারতকে পগৌর্বান্বিত করিয়া- 


ছিলেন; হায়! সেই বাঙ্গালী কিনা আজ ভিথারী-ও : 


উদ্বাপ্তরূপে লাঞ্ছনা ও অপমানের জ্বালায় দি্থিদিক 
জ্ঞানহারা! 
আছ কে তাকে জিজ্ঞাসা করে-কেন আমার্দের 
স্বাধীন দেশের .মন্ত্রীরা নির্দঞ্জের মত মোটা মোটা টাকার 
লোভ ছাড়িতে পারিতেছেন না 1_ত্ডাহারা আজ কাহার 
প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন ?' যাহারা অনাহারে ও রোগে 
শোকে মরিতেছে, দেশবাসীর কাছেই নানাভাবে লাঞ্ছিত 
ও নির্ধযাতিত হইতেছে, যাহাদের পরিবার বসন নাই 
আর নাই অন্নের সংস্থান, ভাহাদেরই প্রতিনিধি লা মুষ্টি- 
মেয় ধনিকগোর্ঠির ? তাহারা একদিন আস্ফালন, করিয়া 
| বলিয়াছিলেন-/দেশের সেবা করিতে অতি সামান্য অর্থই 
প্রয়োজন 1, আছ কোথায় বাঁ গেল তাহাদের সে প্রতিজ্ঞা, 
আর কোথায়ই বা রহিল কাজে ও কথায় মিল? 
ধিক বস যেখানে, মানুষের জীবনীশক্তি সেখানে 


শিক্ষা ও রাতের পথম ব্যাথ্যা 


৩৩৫ 


স্বাভাভাবিকভাবেই হ্রাস পায়। সাধারণ শিক্ষা, শিল্প-শিক্ষা 
ও বিশুপ্তপ্রায় শিল্পকে আবার নূতনভাবে গড়িয়া তোলাএখন 
নিতান্ত আবশ্তক। কৃষির দুরবস্থা ত প্রত্যক্ষই করিতেছি । 
শিল্পে প্রধান হইলে কৃষি ব্যতীতও মান্থুষ অর্থ. উপার্জনের 
পথ খুজিয়া পায়! - 


না 
বলিয়াছিলেন-_ “আমেরিকা প্রভৃতি শিক্ষিত দেশের গ্রামে 
গ্রামে কৃষি-বিগ্যালয় আছে, প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে, 
বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারও আছে। আমাদের. দেশেও সেই- 
রূপ করা দরা দ্ররকার।? এইজন্তই বলিতেছি--যদি : 
দারিজ্রয দুর করিতে হয়, যদি দেশের গরীব-দুঃখী ও উদ্ধান্তর 
প্রাণ বাচাইতে হয়, তাহা হইলে দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি- 
দের কর্তব্য হইবে-স্বাধীন ভারতের বাঙ্গালীর যাহারা 
কর্ণধার, তাহাদিগকে সঞ্ধীর্ণ স্বার্থ ত্যাগ করিয়া দেশ-সেবায় 
অগ্রসর হওয়া; ঘেন তাহাদের উৎসাহ-বাণীতে নিস্তেজ, 
উৎসাহ-হীন, বিমর্ষ, মানসিক ও শারীরিক অবসাদগ্রন্ত 
জনগণ নব- ীর্ষোঃ নব উৎসাহে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে . 
পারে। ' | 

জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রচার করাই হইতেছে - 
জাতীয় জীবনকে ভবিষ্যতের জন্ত প্রস্তুত করার প্রধান 
 উদ্ধেন্ত ; এই ন্তই দেশে লোক-শিক্ষকের প্রয়োজন । 


০০১ 
তোমায় আমি বেসেছি ভ [লো প্রীগণেন্্র নাথ সাম্তাল 
তোমায় আমি বেসেছি ভালো । - তোমায় আমি বেসেছি ভালো । 
পুরাণে! দিনের সে সব কথা পড়ে কি মনে যে রঙভীন আবেশ একদিন আমায় করে তুলেছিল বিহ্বল, 


সেদিনের স্থতিতে অধীর হয়ে ওঠে আমার কাঙাল মন, 
. হাত বাড়িয়ে ফিরে পেতে চাই 

সেই পুরাণো দিনকে । 

তোমায় আমি.বেসেছি ভালো । 

দ্বিনান্তের আলোছায়ায় দেখি তোমার রূপ, 

মনে করিয়ে দেয় তোমার চলন-ছন্দ 

পাহাড়তলীর ঝিরঝিরে নদী ; 

বরা ফুলের মৃত গদ্ধে পাই তোমার গাত্র সৌরভ । 


& 


সে আজ হয়ে উঠেছে বিবর্ণ; 
"আমাদের বিরহ-গাথ। ছড়িয়ে রয়েছে 
বাণী-হারা রজনীগন্ধার গন্ধে । 

তোমায় আমি বেসেছি ভালো। - 
আজ তুমি চলে গেছ ছুরে, : 
হৃদয়ের সঞ্চিত ব্যথা নিয়ে আমিও চলেছি 
নিন্রাহারা সুদুর রাতের আশয়েন_ 






"- শ্রীনির্মলকুমার চট্টোপাধ্যায় ২ 
(করান কৰি ভিতর হিউগো-্রবনিত একট কাস ছন্দের অনুসরণে) 
.. শেষ মোর 
বসত্তেব রেশ ! ম্লান পুম্পভোর 
শুধু অস্ত-সাফ়াহ্ের হাসি ছিন্ন হয়ে ঝরে? গেল, তবু 
গুক-কুঞ্জে পড়ে আছে বরে’ রাশি রাশি! পাওয়ার কামনা সে যে মিটিলনা 'কছ়ু! 
- অতীত-স্বৃতির কত সুরভিত-ছবি মনে আসে, আশাহত ক্ষুব্ধ হয়ে তন্দ্রাতুরু চক্ষে শুধু চাই, 


্াস্ত-মনে বিষাদের ছায়া ক্রমে আসি’ চির অবসাদে ভরে ভাসে! মোহ-ভাঙা.অফুরস্ত আলো আধিপাতে কেবল ফোটাই ; 


চিন্ত শুধু অনিমিখে চেয়ে আছে কার স্বেহভরা নয়নের পানে-_ অসুন্দর স্বপ্ন মম তবু ঘুচিল না! ! মায়ালোকভরা নাগপাশ 


যে নয়ন একদিন দিয়াছিল তৃপ্তি দৃষ্টি-দ্ানে। 
স্বতি আছি শুধু ছবি, নয়ন পিঙ্গল 
চেয়ে আছে উদ্াস-বিহ্বল £ 


শুধু চিত্ত আজি তৃপ্তি দেয় স্থৃতি দানে ! | 
অজানা-পুলকে আনন্দের ধারা হৃদে উৎলায়, 


চতুর্দিক বিশ্মরিয়া লালসায় করে অট্রহাস | 
ফোটে ন! অনিন্দ্য-পুষ্প মনের কাননে ; 
গুধু-মেই কামনা গোপনে | 
দীর্ঘ রাত্রি যায়! 
হায়! 


৯ 


হা, 
স্বপন ফুরায়খ্‌ 
নুন শুধু মানবের গান; 
স্বপ্ন মোর লুপ্ত আজি, মুহুমান রা! 
ফুলের মালিকা গ্ু্ধ ছিন্ন দল হেথা ক্লান্ত হাঁ 


| অসহ-আবেগে আমি গেয়েছিন্ব অর্থহীন-গান উন্মাদ সন্ধ্যায়, ভগ্ন কণ্ঠে সঙ্গীতের মধুভর! সেই ছন্দধ্বনি যেন ভেঙে টুটে আসে; 


'সে গানের ছন্দ-ভরা তালে ভরেছিল যৌবনের অস্তর বিজন !|-- প্রেমের সে দীপ্ত জালা ব্যাপ্ত দিকে দিকে, উক্ধাপাত সম্নিমিখ ' ] 


| মায়ামাখা কাননের বুকে ছিল কাকলি-কুজন ; 
উচ্ছল যৌবন ভরা সঙ্গীত-বঞ্কার 
ছিন্ন করি’ বন্ধন -শঙ্কার 
প্রেমে ছিল ভোর 
মোর! 
অনিবাৰ্য 
দীপ্ত দিবসের জয়যাত্রা চলে অব্যাহত ঃ 
ওপারে কে জানে কার অভিসারে রাজি সাজে ধীরে । 


পৃথিবী প্রিয়ার অঙ্গে প্রেমভরে বসস্ত আনত £ 
গ্রীষ্ম তার অগ্নিবান মহাক্রোধে সাজায় তুনীরে। 


জুখন্র্যে ্রাসিবারে দুঃখ রাছ ধাইছে পশ্চাতে । 
পরাজয় কাপিমায় জয়-গর্বব লীন হয়ে ষায়। .. 
ভোরের ভৈরবী কীর্দে সন্ধ্যার করুণ অশ্রপাতে । 


উচ্ব সিছে নিঃস্ব হৃদি, চায় সিমি চতুর্দিক ! 
আশা আছি ব্যর্থ হয়, হৃদয় ধূসর ; 
নিশ্বসিছে বাসনা উষর 
মরণ-সন্জানে,__ . 
গানে! 


প্রীঅরুণ বরণ চক্রবর্তী 
বার্ধক্যের জরা-বেড়ী যদমত্ত যৌধনের পায়। 
জীবনের উচ্ছলতা মৃত্যু পাছে সব্যঙ্গ হাসিছে। 


জোয়ারের মহোল্লাস থেমে যায় ভাটা বে আসে । 
শুরুপক্ষ আনে স্বপ্ন কৃষ্ণপক্ষ দুঃস্বপ্ন রচিছে.। 


.প্রেমেরো মরণ হয় কামনার বহ্নি শিখা পাশে । 


হে মানুষ, শোনে! তাই, প্রশংসারে চাও যদি তৰে, 
তীব্র জালা তীক্ষমুখী নিন্দা-বাণ সহিতেই হবে। - 


৮. শিস রি 





০০০০ এমডির 


অধ্যাপক শ্রীক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 


এক কারখানায় কাছাকাছি শিশুদের একটি নার্শারী 
এবং কিগারগার্টেনও আমি দেখেছি। সকাল আটটা 
নাগাদ ছেলেমেয়েদের বাপ মা কাজে যাবার সময় এখানেই 
তাদের বাচ্চাদের রেখে যায়। বাড়িটাতে আলো! হাওয়া 
খুব। আর তার লাগোয়া একটি বাগানও আছে। কিছু- 
ক্ষণ এদিক ওদিক খেলা করার পর শিশুরা খায় তাদের 
সকালের খাবার। সে খাবারও বেশ পুষ্টিকর । পৌণে 
দশটার সময় পড়াপ্ডনো আরম্ভ হয় আধঘণ্টারও একটু 
বেশী সময ধরে! তারপর আবার তারা যায় খেলতে । 
এই সব খেলায় কিছু কিছু আবার এমন বন্দোবস্ত করা 
হয়েছে, যাতে তার ভেতর দিয়ে শিক্ষাও হয়। বেলা ১টা 
বাজবার একটু আগে ছেলেমেয়েরা ফেরে তাদের ছুপুরের 
খাওয়ার জন্ত। আমি এই কেন্দ্রটি দেখেছিলাম দুপুর 
পর্য্যন্ত । দুপুরের খাওয়ার মধ্যে আছে মাংস, তরি-তরকারি 
কুটি, মাখন আর একরকম মিষ্টি। খাওয়ার পর ছেলে 
মেয়েরা বিশ্রাম করে, চমৎকার সব বিছানায় শুয়ে ঘুমোয়। 
বেল! চারটের সময তাদের আবার থেতে দেওয়া হয় দুধ, 
কুটি আর কিছু ফল। সন্ধ্যে ছ’টা বা তার কিছু পরে 
বাপ মা এসে তাদের বাড়ী নিয়ে যায়) ততক্ষণে তাদের 
সন্ধ্যের খাওয়াও হয়ে গেছে। রি 

চোখ, কাণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে শিক্ষা হ'ল 
অভ্যাসগত শিক্ষা এবং ওদেরই মধ্যে একটু বড় শিশুদের 


কিছু বর্ণপরিচয়ের ব্যবস্থা এই ধরণের কেন্দ্রে আছে।. 


এখানে যার! কাজ করেন, তাদের মধ্যে আছেন শিক্ষিতা 
ধাত্রী এবং শিক্ষয়িরীর! । 
পাইওনিয়ার প্যালেস 
একটি পাইওনিয়ার প্যালেসেও আমি যাই। ছাত্রদের 
মধ্যে যা’র যেদিকে ঝোঁক, সেইমত এখানে তারা স্কুলের 
বাইরের শিক্ষার সুষোগও পেয়ে থাকে। আসলে এগুলি 


বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দিবার কেন্দ্র, আর এগুলিতে সাজ- 
সরঞ্জামের অভাব নেই। এই ধরণের প্রতিষ্ঠানে কণ্ঠ- 
সঙ্গীত, যল্ত্রঙ্গীত, চিন্র-শিল্প, ফটোগ্রাফী প্রভৃতি চারুশিগ 
থেকে আরম্ভ করে মোটরের কান্দ, বিমানের মডেল তৈরী 
পর্যযস্ত শেখার বন্দোবস্ত আছে । এক একটি বিষয় নিয়ে 
তৈরী হয় এক একটি চক্র এবং সেই চক্রের ছেলেমেয়েদের 
সাহায্য করার জন্য বিশেষজ্ঞ শিক্ষকেরা এই সব কেন্দ্রে 
আসেন। পাইওনিয়ার প্যালেসগুলিতে কিশোর কিশোরি- 
দের প্রতিভা বিকাশের সুবিধাও প্রচুর। শ্রমিকদের জন্ 
যে সব “প্যালেস অব্‌ কাল্চার’ বা সংস্কৃতিসৌধ আছে, 
সেখানে শ্রমিকদের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিকাশের অনুরূপ 
সুবিধা আছে, তবে তার ব্যাপকতা ঢের বেশী । 
গঠনকার্য্যে শিক্ষকদের ভূমিকা 
অন্তান্ত শ্রমিক ও কর্মীর মতো রাষ্ট্র শিক্ষকদের সুখ- 
সুবিধার সব বন্দোবস্ত করেছে । শিক্ষকদের মুল বেতন 
হচ্ছে মাসে আটশো রুবল। প্রতি পাচ বছরে কাছের 
ভিত্তিতে মাইনেও বেড়ে থাকে । পঁচিশ বছর কাজ করার 
পর শিক্ষকেরা তাদের মাইনের শতকরা ৪* টাকা 
হারে পেম্দনের অধিকারী হন; কিন্তু সেই সময় ষঢি 


কারও কাজ করার শক্তি-সামর্থ্য থাকে, তাহলে তিনি 


কাজ করে যেতে .পারেন। এ অবস্থায় তিনি নিজের 
মাইনে তো পাবেনই, তার ওপর ভার অতীত কাজের 
স্বীকৃতি হিসেবে ভার মাইনের সাথে যোগ হবে পেন্সনের 
টাকা। স্কুলের শিক্ষকেরা বঙ্গলেন-__সর্ধবসাধারণের মঙ্গ- 
লের দন্তে কারখানা আর খামারগুলো তাদের যা দেবার 
তার চেয়ে বেশী দিচ্ছে । গত যুদ্ধের মাঝেও রাষ্ট্র শিক্ষক- 
দের অনেক নতুন অধিকার ও সুখ-সুবিধা দিয়েছে । তাই 
শিক্ষকেরাও মনে করেন যে, সমস্ত ছাঞ্জের যাতে সর্ব্বাঙ্গীন , 

(শেষাংশ ৩৩৮ পৃষ্ঠায়) 


কেন্দ্রীয় বৈদ্যৎ-রসায়ন গবেষণা মন্দির 


গত ১৪ই জানুয়ারী করাইকুদ্দিতে ভারতের - উপ- 
রাষ্ট্রপতি ডাঃ এস, রাধাকুষ্ণণ কেন্দ্রীয় বৈদ্যৎ-রসায়ন 
গবেষণা মন্দিরের উদ্বোধন করিয়াছেন। 

রাসায়নিক ক্রিয়া হইতে বিদ্ধ্যৎশক্তি-উৎপন্ন করা 


স্বায়। তেমনই বিছ্যুৎশক্তিও রাসায়নিক ক্রিয়া সংঘটিত 


করিতে পারে। বিদ্যুতের এই শক্তিই বিজ্ঞানের এক 
নৃতন শাখা__বৈচ্যুৎ-রসায়নের স্থষ্টি করিয়াছে । সম্প্রতি 
" কয়েক বৎসরে বৈদ্যুত্রসায়নের যে অভুতপূর্ব্ব উন্নতি 


সাধিত'হইয়াছে তাহাতে আজ ইহা শিল্পের ও শিল্প-পদ্ধতির J 


_ এক অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ অধিকার করিয়া আছে। 

_. বৈদ্যৎ-রসায়ন শিল্পের ব্যাপক ক্ষেত্র জুড়িয়া আছে। 
বনু সংখ্যক মূল ধাতু যথা গ্যালুমিনিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, 
দস্তা, সীসা, বিশেষ শ্রেণীর ইস্পাত, কার্ধধন এবং সোডা, 
ক্যালসিয়াম কার্বাইড, সার, এব্রাসিড প্রভৃতি প্রয়োজনীয় 
রাসায়নিক প্রস্তুত করিতে বৈছ্যুৎ-রাসায়নিক পদ্ধতি 
অবলম্বন করা হয়। এই সকল দ্রব্য আবার বহু সংখ্যক 


(৩৩৭ পৃষ্ঠার শেষাংশ ) 


উন্নতি ও বিকাশ সুনিশ্চিত হয়, তার খন্স তাদের আপ্রাণ 
চেষ্টা করতে হবে। সেই কারণেই তারা তাদের কাজের 
" সর্ত অনুযায়ী কাজের ওপরে এত বেশী বাড়তি কাজ করে 
থাকেন। প্রায় সর্বত্রই শিক্ষক হলেন জনসাধারণের 
সংগঠনের সভ্য এবং সেখানেও শিক্ষকের কাজ করার পরও 
তিনি অন্তান্ত দিকে ভার যথাসাধ্য শক্তি, নিয়োগ করে 
থাকেন। ৃ 
সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নের জন্য একাগ্রতা 
শিক্ষার ব্যবস্থা এবং স্কুল ও অন্তান্ত প্রতিষ্ঠানের কাজ 
দেখে যেটা আমার মনে ছাপ রেখে গেছে তা হল জন- 
সাধারণের সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নের জন্তু সংগঠক এবং 
শিক্ষকদের একাগ্রতা। এরা ইতিমধ্যেই উচ, স্তরে 
পৌঁছেছেন, এবং আরও এগিয়ে এরা যেতে চান। এর 
জন্য সোবিয়েৎ ইউনিয়নে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেই 
পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু বর্বর নাৎসীর্দের বীভৎস 
ধ্বংসলীলার ফলে সে পরিকল্পনা ব্যাহত হয়। 
শান্তির জন্ত আকাঙজ্ষা ও সংগ্রাম 





শিল্পের অবশ্য প্রয়োজনীয় কীাচ। মাল ষথা-_বিমান শিল্প, 
মোটরগাড়ী শিল্প, রেল ইঞ্জিন, কৃষির যন্ত্রপাতি, কাগজ শিল্প, 
রেয়ন শিল্প প্রভৃতি। এই সকল কাচা মাল যে অন্ত 
৮8 
পদ্ধতিতে প্রস্তুত করা যায় না বা হয় না এমন নয় । কিন্তু 
ইহার অধিকাংশ দ্রব্যই বৈছ্যৎ-রসায়ন পদ্ধতিতে প্রস্তুত 
করিলে উৎপাদন ব্যয় কম হয়। অনেক ক্ষেত্রে চিরাচরিত 
রাসায়নিক পদ্ধতি পরিহার করিয়া বৈদ্যৎ-রসায়ন পদ্ধ 
অবলম্বন করা হইয়াছে । 
যে সকল শিল্পে বৈদ্যুৎ-রসায়ন একমাত্র অবলম্বন, 
ক্লোরিনজাত পদার্থ উৎপাদক শিল্প তাহার প্রধান 
উদ্বাহরণ । ক্লোরিন সমঘ্িত যোগিক পদার্থ বিশেষ 
পরমাণুশক্তি উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়া 
থাকে। অত্যধিক ভোপ্টেজের বৈদ্যুৎ যন্ত্রপাতি ও সাজ- 
পরঞ্জামে (তাপ নিয়ন্ত্রণের যন্ত্রপাতি প্রভৃতি) সানৃফার 
হেকাক্লোরাইড অপরিবাহী পদার্থ হিসাবে ব্যবহৃত হয় । 
ক্লোরিন অত্যন্ত বিপজ্জনক গ্যাস। জল, কাচ এবং প্রায় 
মি ভিসি রিতার টিটি 


সোবিয়েৎ ইউনিয়নের মান্থুষ চায় না যে যুদ্ধের ফলে 
মানুষের জীবনের এবং উন্নতির প্রচেষ্টার আবার অপচয় 
হোক। তারা চায় তাদের নিজেদের উন্নতির জন্ত, সারা 
পৃথিবীর মানুষের উন্নতির জন্য শাস্তিতে কান্দ করতে। 
সেই জন্যই তারা শাস্তির উপর এবং পৃথিবীতে শাস্তি বজ্জায় 
রাখার ওপর এত জোর দেয়। স্কুলে, অন্যান্ত শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানে, সুসজ্জিত মেট্রো ষ্টেশনগুলিতে, বিমান বন্দরে 


সব জায়গাতেই সোবিয়েতের মাহ্গষ শাস্তির কথা 


প্রচার করে থাকে ;--সাধারণ মানুষের কুী রোজগার, 
অবসর এবং সংস্কৃতির অধিকারের কথা বলে থাকে। 
লেনিন মিউিয়মে, যে সব জিনিসের প্রতি দর্শকদের দৃষ্টি 
প্রথমেই আকৃষ্ট হয়, তার মধ্যে একটি হল সেদ্দিনকার 
নব প্রতিষ্ঠিত সোবিয়েৎ রাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট লেনিন 
কৰ্তৃক শান্তি প্রতিষ্ঠার আলোচনা । 

শাস্তির জন্ত সোবিয়েৎ মানুষের এই অসীয আগ্রহের 


পিছনে আছে মহান স্তাপিনের নেতৃত্বে পরিচালিত 
সোবিয়েৎ রাষ্ট্রের পূর্ণ সমর্থন । 


বম সংখ্যা ] 


সব কিছুর উপরেই ইহার নিদারুণ প্রভাব । জৈব পদার্থের 
:সংস্পর্শে আসিবামাত্র বিস্ফোরণ ঘটে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
পূর্বের বৃহদায়তন শিল্পের অন্ত ষে কোনও মূল্য দিয়াও 
ক্লোরিন সংগ্রহ করা যাইত না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় 
. “গবেষণা চালাইয়া মাঞ্ষিণ যুক্তরাষ্ট্রের মত কয়েকটি দেশ 
"আছর ব্যাপকভাবে ক্লোরিন উৎপাদন করিতে সমর্থ 
হইয়াছে। ভারতে ক্লোরিনজাত দ্রব্যের শিল্প স্থাপন 
করিবার পূর্বে অনেক গবেষণা করার দরকার । 
অনেকক্ষেত্রে অন্ত পদ্ধতিতে উৎপাদন সম্ভব হইলেও 
_বৈদ্যুৎ-রাসায়নিক পদ্ধতিই অবলম্বন করা হইতেছে। 
'বিশেষ"ধরণের ইস্পাত ও ইস্পাত মিশ্রিত ধাতু প্রস্তুত 
করিতে আজকাল বৈদ্যুতিক ফার্নেস বা চুল্লী ব্যবহার করা 
হয়। ইহাতে ধাতু শিল্পে ব্যবহার্ধ্য উচ্চ শ্রেণীর কয়লাও 
বাচিয়া যায়। ব্রাষ্ট ফার্নেসে দস্তা নিষ্কাশনের সময় বেশ 
কিছু পরিমাণ দস্তা বাষ্পীভূত হইয়া ষায়। দস্তা ও তামার 
সংমিশ্রণে পিতল প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু সাধারণ 
পন্থায় দস্তা ও তামা সংমিশ্রণের সযয় অনেক পরিমাণ দস্তা 
স্বাম্পীতূত হইয়া যায়, ফলে উৎপন্ন পিতলে দস্তা ও তামার 
আন্থপাতিক হার ঠিক থাকে না। বৈদ্যুৎ-রসায়ন পন্থায় 
এই অসুবিধা সহজেই পরিহার করা ষায়। 
কিন্তু অগ্ন মুল্যে বিদ্যুৎ শক্তি পাওয়া যায় কিনা 
"তাহার উপরেই বৈষ্থ্যৎ-রসায়ন শিল্পের সাফল্য নির্ভর 
করিতেছে.। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারসমূহ যে 
‘লকল কাধ ও জ্বল-বিহ্যুৎ পরিকল্পনা লইয়া অগ্রসর 
হইয়াছেন সেগুলি কার্যকরী হইলে অদূর অবিস্যতেই শিল্পের 
জন্য বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ শক্তি পাওয়া যাইবে । তখন 
"ভারতে বৈছ্যুৎ্রসায়ন শিল্প সম্প্রসারণের এক নূতন পথ 
“খুলিয়া যাইবে । এই সকল শিল্পের জন্ত প্রয়োজনীয় কাচা 
মালও দেশেই পাওয়া যাইবে । ইহার মধ্যে প্রধান শিল্প- 
"গুলি হইবে কষ্টিক সোডা, ক্লোরিন, ক্যালসিয়াম কার্ববাইভ, 
: এ্যালুমিনিয়াম, ম্যাঙ্গানীজ, ক্রোমিয়াম। বেরিলিয়ামসহ 
"বিরল মৃত্তিকা, সেরিয়াম, লিথিয়াম,. জ্রিরকোনিয়াম, 
১ধোরিয়াম। ফেরোগ্যালয়, ম্যাগনেসিয়াম, কৃত্রিম. মণি- 
মাণিক্য, কার্বন ইলেকট্রোড, কার্বন বাইসালফাইড, 


কেন্দ্রীয় বৈহ্যৎ রসায়ন গবেষণা মন্দির 


৩৩৯ 
ধাতু, ক্লোরোফরম, পটাসিয়াম ক্লারেট, ব্যাটারী প্রভৃতি । 


বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের উদ্যোগে 
ভারতব্যাপী যে সকল বিজ্ঞান গবেষণা মন্দির স্থাপন করা 
হইতেছে তাহার সর্ব্শেষটি হইতেছে এই বৈদ্থ্যৎ-রসায়ন 
গবেষণা মন্দির! শিল্পের উন্নয়নের উদ্দেশ্য লইয়া গবেষণা 
মন্দির স্থাপন করা হইতেছে এবং দেশের শিল্পপতিগণও 


ইহার সমর্থন করিতেছেন । এই বৈদ্যুৎ-রসায়ন গবেষণা 
মন্দিরটিই তাহার নিদর্শন। ডাঃ আলগা! চেষ্টিয়ার 


ইহার জন্ত ১৫ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন এবং এই সঙ্গে 
তিনশত একর জমিও বিনামূল্যে দিয়াছেন। ১৯৪৮ 
সালের ২৫শে জুলাই তারিখে প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল 
নেহেরু এই গবেষণা মন্দিরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করিয়া- 


“ছিলেন। দেশ বিদেশের বৈদ্যুৎ-রসায়ন বিশেষজ্ঞ ও বড় 


বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের মতামত ও পরামর্শ লইয়া পরিকল্পন! 
কমিটি এই গবেষণা মন্দির স্থাপনের সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন । 


গবেষণা মন্দিরের ভবনগুলির মোট আয়তন ৬. হাজার 


বর্গফুট । গবেষণার জন্ত নিমিত নমুনা কারথানাগুলি 
ইহার শতকর! ২৫ ভাগ স্থান এবং ক্ষুদ্রায়তনের গরেষণার 
কাজ ৩২ ভাগ স্থান জুড়িয়া আছে। শতকরা ২. ভাগ 
স্থানব্যাপী রহিয়াছে গ্রন্থাগার, বক্তৃতাকক্ষ প্রভৃতি । 


এই গবেষণা মন্দিরের অনেকগুলি শাখা থাকিবে-- 
যথা বৈছ্যুৎ-ধাতু বিদ্ধা বা ইলেকট্রো মোটালর্জি। বৈচ্যুৎ- 
চুল্ীজাত জ্রব্য বিভাগ, ইলেকট্রোলাইটিক সেল প্রভৃতি । . 
সাধারণ গবেষণাগারের প্রয়োজনীয় সাজ সরঞ্জাম ছাড়াও 
এখানে তরল বায়ুর কল, রঞ্জন-রশ্মি, বর্ণালী বিশ্লেষক 
যন্ত্র, তাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ প্রভৃতি থাকিবে । একটি সাধারণ 
মেরামতী কারখানাও এই সঙ্গে রাখা হইবে। বৈদুৎ- 
রসায়নের সাজসরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির যাদুঘর স্থাপনের 
ব্যবস্থাও রাখা হইয়াছে । এখানের প্রত্যেকটি বিভাগের 
ভার এক একজন সহকারী ডিরেক্টারের উপর ন্তস্ত 
থাকিবে । তাহারা প্রত্যেকে ১৪ জন কি ১৫ জন গবেষণা 
কন্ধ্রার সহযোগিতায় কাজ করিবেন । টেষ্ট-টিউবের 
পর্য্যায় হইতে আরুপ্ত করিয়া ক্ষুন্্র কারখানা পর্য্যায়ের 


-ফ্সফ্রাস; ফসফরাস সার, ক্লোরিণ, মুস্ত্রার জন্ত নিকেল পরীক্ষা এখানেই পরিচালিত হইবে । 


পি 


মাকিণ রাষ্ট্রে বিশ্ববিষ্ঠালয়ের সম্প্রসারণ 


আমেরিকার শিক্ষাক্ষেত্রে গত ৫* বৎসরে অন্ততম 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল সহত্র সহ্্ ছাত্রকে বিবিধ বিষয়ে 
উচ্চ শিক্ষা দানের জন্ত মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের বড় বড় বিশ্ব- 
বিস্তালয়গুলির সম্প্রসারণ । 

মাকিণ শিক্ষাদণ্তর ছাত্র প্রতিষ্ঠানগ্ুলি পরীক্ষা করিয়া 
দেখিয়াছেন PSU Gai Sl al ads 
স্থান এখনও রহিয়াছে। 

শিক্ষাদপ্তরের রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, ৩২টি উচ্চ 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১৯৫১ সালের শরৎকালে ১. হাজার ছাত্রের 
নাম এবং ২১৮টি স্কুলের প্রত্যেকটিতে ১** জনের নাম 
তালিকাভুক্ত হয়। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, মাকিণ 
যুক্তরাষ্ট্রের মূল ভূখণ্ডে ১৮৫৪টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে 
২,১*১/৬৯২ জনের নাম তালিকাডুক্ত রৃহিয়াছে। 
. মাকিণ শিক্ষাব্রতীরা শিক্ষাপদ্ধতি পর্যালোচনা করিয়া 


দেখিতেছেন, উহার ঘারা জনসাধারণের শিক্ষাগত প্রয়োজন 


মিটিতেছে কিনা। 


মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের বছ স্কুলে বর্তমানে ষে অধিকতর 
প্রগতিমূলক শিক্ষাপদ্ধতি অবলম্বন করা হইতেছে, কয়েক 
সপ্তাহ পূর্বে ওয়াশিংটনে মাফিণ ওঁতিহাসিক সমিতির এক 


বলেন যে, অঙ্কশান্্র, ইতিহাস, বানানশিক্ষা প্রভৃতি 
চিরাচরিত মৌলিক শিক্ষার পরিবর্তে ছাত্রদের বৃত্তিমূলক 
শিক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে। 
_. প্র্গতিমূলক শিক্ষাভিযানের নেতারাও বিচার করিয়া 
দেখিতেছেন যে, ছাত্রদের প্রয়োদ্রন তাহারা মিটাইতে: 
পারিতেছেন কিনা। 

একটি কলেজ গত ২* বৎসর যাবৎ প্রগতিযুলক শিক্ষা 
পদ্ধতি অবলম্বনে শিক্ষা দিতেছে। এই কলেজটি এখন: 
উহার শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তন সাধন করিতেছে । 

তবে সকল আমেরিকাবাসীই অধ্যাপক বেষ্টনের 
অভিমত স্বীকার করেন না। সম্প্রতি বাণ্টিমোরের' 
১১৪টি স্কুলের ছাত্রদের মাতাপিতার নিকট প্রশ্নাবলী: 
প্রেরণ করা হয়।- তাহাদের প্রশ্ন করা হয় যে, তাহারা ' 
স্কুলের পাঠ্যবস্তর কোন্‌ অংশের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব 
দেন। | 

প্রতি ৩ জন অভিভাবকের মধ্যে একজন মনে করেন: 
যে, বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং আন্মুগত্য, অপরের প্রতি শ্রদ্ধা. 
শৃংখলাবোধ প্রভৃতি চারিত্রিক গুণগুলির উৎকর্ষ সাধনের 
শিক্ষার উপর সর্বপ্রথম জোর দিতে হইবে। 

প্রতি ৭ জনের মধ্যে মাত্র একজন বলেন যে, পড়া,. 











বৈঠকে তাহার তীব্র সমালোচনা করা হয়। লেখা এবং অন্ধশাস্ শিক্ষার এই বিবিধ মৌলিক নীতির 
ইলিনয়েজ বিশ্ববিদ্ভাপয়ের অধ্যাপক আর্থার ই ঝেষ্টর উপর সর্বপ্রথম জোর দিতে হইবে । 
(৩৪৩ পুষ্ঠার শেষাংশ ) 


তা ভিন ভার দর এ এ 
সামাজিক অনুষ্ঠানে সমস্ত সম্প্রদায় একত্র হইয়া 
খাওয়া দাওয়া ও আমোদ করে। মৃত্যুর পর 
ইহাদের মৃতদেহ কবরস্থ করাই প্রথা। পিতার 


মৃত্যুর পর তাহার সম্পত্তি পুত্রগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া 
দেওয়া হয়। 
এবং 


ইহাদের নিয়মেও ৭ দিনে ১ সপ্তাহ 
১২ মাসে এক বৎসর ' মান! হয় এবং 


শুরু পক্ষের তৃতীয়া তিথি হইতে মাস গণনা. 
করা হয়। 

সরকার ইহাদের এখনো তপশীল সম্প্রদায়ের অস্তভূক্ত 
করেন নাই। কিন্তু যতদিন ইহারা স্বাধীন ভারতের 
নাগরিক রহিয়াছে ততদিন এবিষয়ে তাহারা বিশেষ চিন্তিত; 
নহে। তাহারা তাহাদের রচিত জগতে শাস্তিপূর্ণভাবে 
ইচ্ছামত জীবন যাপন করিতেই ইচ্ছুক। 








ণ যোগ্য অর্থ ও সন্মান দিয়া বুক শিক্ষককে কর্তব্য উদ কর। | 





পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সংখ্যালঘু টোটো জাতি 


প্রীমতী অশোকা রায় চৌধুরী বি-এ 


বাংল! দেশের মধ্যেই হিমালয়ের পাদদেশে তরাই 
অঞ্চলে ‘টোটো’ নামে এক জাতি আছে। ইহারাই বোধ 
তয় পৃথিবীর মধ্যে সর্ববাপেক্ষা ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু জাতি । 
অনেকেই ইহাদের অস্তিত্বের কথা জানেন না এবং অনেকে 
"আবার ইহাদের পৃথক অস্তিত্বের কথা স্বীকার করেন না। 
তাহারা এই টোটো জাতিকে হিমালয় অঞ্চলের ভুটিয়া, 





একদল টোটোর ছবি । পিছনে বাছু পাহাড়-_-টোটোদের 
আরাধ্য দ্বেবতা ইসপার বাসস্থান ৷ 


খাসিয়া, গারো, রাজবংশা ও মিকিরদেরই এক সম্প্রদায় 


বলিয়া মনে করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। 
‘টোটো! জাতি যদিও বর্তমানে সংখ্যায় মাত্র ৩১৪ জন 
তবুও তাহাদের আচার ব্যবহার, রীতিনীতি ধর্ম ও ভাষা 
সমস্তই অন্তান্য পাহাড়ী জাতি হইতে পৃথক । এইজন্যই 


তাহাদের একটি পৃথক জাতি বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে 
এবং তাহাদের বাসভূমিকে “টোটো পাড়া” নামে আখ্যা 
দেওয়া হইয়াছে। ইহা জলপাইগুড়ি জেলার মাদারীহাট 
থানার সীমানায় টোটো পাহাড়ের উপর অবস্থিত। এই 
গ্রামটি আয়তনে মাত্র সাড়ে তিন মাইল, তাহার মধ্যে 
আবার প্রায় ২॥ মাইল ঘন জঙ্গলে পূর্ণ। জালালগুড়ি 
গ্রাম হইতে হাতীর পিঠে 
চড়িয়া প্রায় সাত মাইল 
ঘন জঙ্গলের ভিতর দিয়া 
গিয়া তবে টোটো পাড়ায় 
পৌঁছানো যায়। দুর হইতে 
টোটোদের স্বহস্ত রচিত 
ছোট ছোট কু'ড়েঘরগুলি 
অতি সুন্দর দেখায়। বাশের 
তৈয়ারী কাঠামোর উপর 
খড় ছাইয়া তাহারা ঘরের 
দেওয়াল ও ছাদ নির্মাণ 
করে। এই ঘরগুলি মাটি 
হইতে প্রায় ৭1৮ ফট উঁচু 
করিয়া নিৰ্ম্মাণ করিবার জন্য 
বড় বড় গাছের গুড়ি 
দিয়া মাচা তৈয়ারী করিয়া 
তাহার উপর উহারা ঘরগুলি 
নির্মাণ করে। তারপর নিচের অংশের চারদিক ঘিরিয়া 
গৃহপালিত পশুপক্ষী রাখিবার উপযোগী করিয়া লয়। মাটি 
হইতে ঘরে যাইবার জন্য আবার কতকগুলি মোট। মোটা 
গাছের গুড়ি দিয়া সিড়ি তৈয়ারী করে এবং নিরাপত্তার 
জন্য সেই সিড়িগুলি রাত্রে তুলিয়া রাখে। 





ত ৩৪২ 


॥ 





~~ 


তাহাদের সংখ্যা মোট ৩৩৪ 


৩৫৪ জন টোটো আছে বলিয়া 
জানা ।গয়াছে। 


উর 





স্ুন্দর। ঘন জঙ্গল ও পাহাড়ের 


টি নু পিপি 


__ আাছে। প্রত্যেকেই প্রায় সেহজন্ত বাড়ীর নিচের অংশটি 
াধারয়া প্রয়োজনমত ছুহ বা তিন ভাগ করিয়া সেখানে 


শকর, পায়রা, হাস, মুরগ।র থা।কবার উপযোগী করিয়া 

লয়। 
ঢোচঢোরা খুব মধুর স্বভাবের, লাজুক ও বন্ধুভাবাপন্ন 
জা।ত। ১৯.১ সালে আদম সুমারীতে ইহার! ৭২ জন 
পুরুষ ও ৯৯ জন নারী মিলিয়া মাত্র ১৭১ জন ছিল বলিয়া 
জানা যায়। তারপর ১৯১১ সালের. গণনায় তাহাদের 
সংখ্য! ব্বাদ্ধ পাহয়া মোট ১২৫ জন পুরুষ ও ১১, জন 
স্্রলোকে পারণত হয়? কিন্তু 
৯৯২১ সালে ও ১৯৯৪১ সালের 
গণনায় টোটোদের একটি পৃথক 
জা।ত বালয়া গণ্য করা হয় 
কিন্তু ১৯৩১ সালেও 


জন ছল। ৯৯৫১ সালের 


লোকগণনা হইতে : টোটো 
পাড়ার ৭১টি ঘরে সব্বসমেত , 


ঢোঢোদের গ্রামটি বড় 


মাঝে ।নম্মল ও শান্তিপূর্ণ 
পারবেশ তাহাদের গ্রামকে 


₹অপুব্ব গীমণ্ডিত করিয়াছে।: গ্রামের নিকটেই একটি ছোট 
“পাহাড় ঝরণা আছে সেই ঝরণার জলই; এতদিন 


তাহাদের একমাত্র জলের উৎস ছিল। কিন্তু বর্তমানে 
সহৃদয় সরকার বাহাদুর সেখানে সিমেন্টের তৈয়ারী একটি 
বরাঢ জলাধার স্থাপন করিয়া তাহাদের জলকষ্ট দুর 
করিয়াছেন। ছবিতে টোটোদের সেই জলাধার হইতে 
জল আনিবার জন্য-যাইতে দেখা যাইতেছে। 

টোটোদের মধ্যে যদিও এখন অনেকে হিন্দুধর্ম গ্রহণ 


_ করিয়াছে তবুও তাহাদের পুরাতন ধর্মই এখনো প্রচলিত 
টা৷ এই ধৰ্ম্ম অনুযায়ী তাহাদের আরাধ্য দেবতা 





শিক্ষক--ফান্তুন, ১৩৫৯ 


একদল টোটো স্ত্রীলোক এবং বালিকা । 


[ভর - 


| ইশখা ও আরাধ্যা দেবী চিমা টোটো! পাহাড়ের পূর্বদিকে 


তাছ [নামক চুড়ায় বাস করেন। টোটোরা বিপদ ও. 
অমঙ্গল দুর করিবার জন্য এই দেবতার পুজা করে, 
এই পুজাতে তাহাদের কোন পুরোহিতের প্রয়োজন 
হয় না। দেবতা ইশ্‌পাকে মাংস ও মদ এবং দেবী চিমাকে- 
মোরগ ও মুরগী এবং কমলালেবুর তোড়া দিয়া নিজেরাই. - 


ভোগ দিয়া পৃজা করে। 


টোটোদের দৈহিক গঠন খুব সুন্দর ও বলিষ্ঠ । 
গায়ের রং তামাটে ও চোখ ছোট ছোট ও সামান্য বাকা 
এবং মুখের গড়ন চাপা । ইহারা গহনা পরিতে খুব 





মধ্যে একজন মহিলা সমাজ-সেবী ৷ 
ভালবাসে । স্ত্রীলোকেরা কানে বড় বড় মাকড়ি, গলায় 
হার এবং হাতে চুড়ি বালা, তাগা ও. আংটি পরে ॥ 
পুরুষেরাও গলায় হার এবং হাতে আংটি পরে। পোষাক, 
পরিচ্ছদে ইহারা খ.ব মিতব্যয়ী এবং জজ্জা নিবারণের 
জন্য যৎসামান্যই পরিধান করে। পান খাইতে ইহারা 
খ.বই ভালবাসে । ইহাদের মধ্যে স্থানের পদ্ধতি প্রায় 
নাই বলিলেই হয়। এমনো অনেক টোটো আছে যাহারা 
জীবনে কখনও আজান করে নাই। 


ইহাদের জীবনযাত্রা খুবই সরল ও আড়ম্বরহীন ৷ 
ইহারা গরু ছাড়া হরিণ, ছাগল, শূকর, হাস, পায়রা 





ও 


৮ম সংখ্যা] সংখ্যালঘু টোটো জাতি ৩৪৩ 


ইত্যাদির মাংস খায়। এখানে গরুর সংখ্যা অত্যন্ত কম। ক্ষেত করে। সেখানে নিত্য প্রয়োজনীয় তরিতরকারী 


 গণ্ডার যদিও সহসা পাওয়া যায় না তবুও ইহার মাংস ছাড়াও একরকম বাদাম ও লেবুর চাষ করে । এই অঞ্চলে 


খাওয়ার প্রচলন আছে। ভাতই তাহাদের প্রধান খাগ্ভ_- আম, কাঠাল ও কমলা লেবু প্রচুর পরিমাণে হয়। 
শীতকালে ইহা এখান হইতে নিকটবর্তী 


চালান যায়। টোটোদের স্ত্রীলোকের পিঠে 
বড় বড় ঝুড়িতে করিয়া মোট বহিয়া! নিকটস্থ 
গ্রামে বিক্রুয় করিবার জন্য লইয়া যায়। 


ইহাদের মধ্যে মোট ১৩টি সম্প্রদায় আছে । 
বিবাহ সম্বন্ধে ইহারা খব গৌঁড়া। মা, বাবা 
ভাই ও বোনের সহিত প্রত্যক্ষ রক্তের সম্পর্ক 


রীতি বিরুদ্ধ। আবার নিজ জাতি ভিন্ন: অন্য 
জাতিকে বিবাহ করাও নিয়মবিরুদ্ধ । ইহাদের 
মধ্যে বহু বিবাহের প্রচলন নাই এবং বিবাহ 
বিচ্ছেদ করারও রীতি নাই। তবে অল্প 
a বয়স্ক বিধবারা স্বামীর মৃত্যুর এক বৎসর পর 
পুনবিবাহ করিতে পারে। বিবাহের অন্তুষ্ঠান 





টোটোদের কঁড়েঘর । তলায় হাস, মুরগী ইত্যাদির থাকার জায়গা আছেঃ 


শেষাংশ ৩৪০ পৃষ্ঠায় 
রষ্ধান বিদ্যায় ইহারা বিশেষ পারদশী নহে। ( পৃষ্ঠায় ) 


ইহারা রকন্ধনকার্য্যে মাটির পাত্র, পরিবেশন 
কাৰ্য্যে কাঠের হাতা ও পানীয় গ্রহণের জন্য 
বাশের তৈরী পিপে ব্যবহার করে। 
কুষিকার্ধযই ইহাদের প্রধান জীবিকা। 
অন্যান্য গ্রাম্য কৃষকের মত ইহারাও গরু ও 
লাঙল লইয়া সেই পুরাতন পদ্ধতিতে জমি চাষ 
করে। এমন একদিন ছিল যখন টোটোদের 
চাষের জন্য গরু ও লাঙল কিছুই ছিল না। 
তখন জঙ্গল পরিষ্কার করিবার জন্য গাছে 
আগুণ ধরাইয়া পোড়াইয়া দিতে হইত এবং 
সেই পোড়া কাঠের কয়লা গৃহস্থালীর কাজে 
- ব্যবহার করা হইত। তারপর সেই খোলা . 
জমিতে বীঙ্গ ছড়াইয়া আবাদ করিতে হইত। 
ইহা ভিন্ন টোটোরা প্রত্যেকেই নিজের বাড়ীর 
কাছে বাশের বেড়া দিয়া ঘিরিয়া বাগান ও 


৬ 


স্থানসমূহে এবং ইহার ১৫ মাইল দুরে ভূটানে 


থাকিলে তাহার সহিত বিবাহ ইহাদের মতে _ 


টোটোর! যদিও সংখ্যায় এত কম তবুও 














যে, আমদানীকৃত চাউলের মূল্যের তুলনায় 
শতকরা ২৫২ টাকা কম ব্যয় করিয়া এদেশে কৃত্রিম চাউল 
উৎপাদন করা সম্ভব। মহীশূরে থাদ্য গবেষণা 
ইনষ্টিটিউটে চাউলের ন্তায় আকুতি ও গুণ বিশিষ্ট এবং 
অধিকতর খাদ্য প্রাণযুক্ত কৃত্রিম শস্ত দানা উৎপাদনের জন্য 
গবেষণা চালান হইতেছে । স্বাভাবিক উৎপাদন, 
টাপিওকা ও চীনা বাদামের সাহায্যে উক্ত কৃত্রিম শস্ত- 
দ্রানা উৎপাদন করা হইবে। বর্তমানে উক্ত ইনষ্টিটিউটে 
গোলাকৃতি শস্ত দানা তৈয়ারী করা হুইতেছে। 
সুৰ্ধালোক হইতে খান্ত 

সুর্যালোক হইতে খাদ্য ও শক্তি সংগ্রহের গবেষণার 
অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। 
লোক সংশ্লেষণ ( Photosyn theories) বিষয়ে 
তে রিকান যুক্তরাষ্ট্ায় গবর্ণমেন্টের অধীনস্থ ন্যাশনাল 
সায়েনস ফাউণ্ডেশানে যে গবেষণা করা হইতেছে, 
তাহারই ইহা অন্যতম ফল। 

আরও প্রকাশ সকল গাছপাল! ও জীবজন্তর জীংন 
আলোক সংশ্লেষনের উপর নির্ভর করে। এই 
পদ্ধতিতেই গাছপালা, স্থর্যালোক, কার্ববন£ঃডায়োক্স।ইড 
ও. জল খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করিয়া থাকে। এই 
বিষয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে গবেষণ! চলিতেছে । ] তবে 
লিফোদিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ লেভিন ক্যালভিন 
ই সম্পর্কে: গবেষণা করিয়া যে ফললাত করিয়াছেন তাহা 
f ষ আশ্চৰ্যজনক । কিন্তু তাহার মতে স্থ্যালোক. হইতে 
খাদ্য সংগ্রহের গবেষণা কৰে যে ফলপ্রন্থট হইবে: তাহা 
[ বলিতে পারে না। 


































সান্তৰ্দতিক রী? শিপ তহবিলের রিপোর্টে 


ৃ _ মানবজাতির দুই নিযে কু তি করা রা যাইতে পারে 
শত. -৬ই ভিসেঘর বৈজ্ঞানিক গবেষণা দপ্তরের ৮ 


সহকারী মন্ত্রী শ্রী কে ডি মালব্য রাজ্য পরিষদে করিতে পারে না। 


ও প্রচুর প্রোটিনযুক্ত সয়াবিন প্রভূত পরিমাণে উৎপন্থ 


কঃময়দ। ও সর়াবিনথেকে দুধ মি 







এমন বহু দেশ আছে, যাহারা ডেয়ারী শিল্প প্রতিষ্ঠা রি 
এই সকল দেশ অস্ততঃ অর ব্যয়সাধ্য 









করিতে পারে। অনেক দেশে প্রচুর মৎস্ত জন্মায়। 
মৎস্ত হইতে ময়দা প্রস্তুত করা যায়। ইহা হইতে পু! 
খাদ্য তৈয়ারী হইতে পারে। রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে. 
সয়াবিন ও মংস্ত হইতে প্রস্তুত খাদ্য ইতিমধ্যেই 
শিশুর খাদ্যতালিকায় স্থানলাভ করিয়াছে। 
শক্তিশালী কীট ওষধের আবিষ্কার টা 

“লেই কুং তেং” নামে চীন দেশের এক জাতীয় আঙুর 
লতার শিকড়ের ছাল হইতে শক্তিশালী কাঁটন্ন ওষধ 
তৈয়ার করার ব্যবস্থা হইবে বলিয়া যুক্তরাষ্ট্রে কৰ্দিপ্তর 
হইতে ঘোষণা করা হঙ্ুয়াছে । iS 

চীন দেশের কৃষকেরা & দ্রাক্ষালতার শিকড়ের 
শুকাইয়া চূর্ণর্ূপে উহা ব্যবহার করিয়া থাকে। “লেই কুং 
তেং” মানে হইল '‘বন্রর্লপী দ্রাক্ষ বেবতা’। চীন দেশে 
কীটগ্বরূপে এই শিকড় চুর্ণের ব্যবহার অতি স্প্রাচী 
যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৩৬ সালে এই দ্রাক্ষালতাকে আনিয়া প্রথম, 
লাগানো হয়। ইহার ব্যবহার এখনো পরাক্ষাধীন 













ত্যাগী বাংলা 


ভারত পালনে ধাত্রী মতা বঙ্গভূমি। 

সুমধুর ফল জল শশম্তপুর্ণ ভূমি। 

বার মাস ছয় খতু ধান্তে পুষ্প ভরা. 

নদ নদী জলাশয় শোভা মনোহরা। 

নদী বক্ষে জলযান করে চলাচল 

ব্যবসা বাণিজ্য করে বণিক সকল। 

নিশ্বার্থ নীরবে কর সবার কল্যাণ ১, 

জাতি ধৰ্ম্ম নিব্বিশেষ কোলে দাও স্থান... 

বিরাট ভারত মাঝে নাই হেন দেশ। 

স্নেহময়ী বহ্গভূমি করুণা অশেষ 
- হেলিত লাঞ্ছিত স্বার্থ তরে বঙ্গভূমি 

কেন মা নীরবে ব্যথা সহিতেছ তুমি 1 
জাগ নিদ্রা ভাঙ্গি ব্গজননী-সন্তান 

রাখ সবে মাতৃভূমি সম্পদ সম্মান । 








শ্রীসত্যনারায়ণ পাল 


প্রথম দৃশ্য £ 


(পারশ্টের একটি বাগান। পার্শ্বে রাস্তা, 
বাগানের মালিক বৃদ্ধ হোসেনকে দেখা গেল)। 
হোসেন । (বাগানের দিকে চাহিয়া) হামিদ্_হামিদ্‌ ! 


শীশ্র এস, দেখে যাও 

হোসেন আলির স্বহস্ত রোপিত 

এ প্রিয় উদ্যান 

উর দ্বারা করিল দলিত-_ 

বেছুইন দস্যু এক । 
(দ্রুত চলিয়া গেল এবং অস্ত্রাধাতে 
উষ্টুটিকে হত্যা করিল। তাহা 
দেখিয়া বেছুইন আর্তনাদ করিল)। 

কি করিলে হে বৃদ্ধ মোস্লেম 

কোন্‌ দূর মরুবাসীর পথের সম্বল 

এক লহ্মায় তুমি করিলে হরণ 

ওঃ খোদ! !-- 

কে তুমি? . 

অনুমানি উষ্টের মালিক ? 

হ্যা, কিন্তু কি করিলে-_ 

উষ্টুহত্যা ? কিন্তু জান যুবক-_ 

কত ক্ষতি দিতে হবে তোমা 

আগে কেন বল নাই_ 

আজীবন রহিতাষ গোলাম । 

উঃ, কি করেছ, কি করেছ, বৃদ্ধ ? 

উষ্টরে তুমি নাশ নাই শুধু, 

হ্বদয়ের সমস্ত পঞ্জর মম 

নিয়েছ খুলিয়া. * 

না-_না--না__নাহি এর ক্ষমা 


হোসেন । 


বেছুইন। 


হামিদ ৷ 


টি 
হামিদ । 


বেছুইন। 
হামিদছ্‌ । 


বেহুইন। 





প্রাণ বিনিময়ে দিতে হবে-_ 

জীবন তোমার । 

বড় স্পর্ধা যুবক তোমার-_ 

দূর মরু হতে আসি লোকালয়ে 

এই স্পর্ধা যোগ্য বটে__ 

বেছুইন তস্করের ! 

তবে দেখ বৃদ্ধ-_তদ্করের 

প্রতিহিংসা 
(সহসা সে হোসেনকে আঘাত করিল) 
হোসেন আহত হইয়া আর্তনাদ করিয়া 
পড়িয়া গেল-_দুর হইতে দেখিয়া 
উত্তেক্ষিতভাবে হামিদ আসিল ।) 

বাপি-_-বাপি-- j 

কে করিল শক্রতা সাধন 

কারে মৃত্যু করেছে স্মরণ ! 

চমৎকার প্রতিশে'ধ_ 

প্রাণ বিনিময়ে প্রাণ করেছি গ্রহণ । 

কে--কে তুই শয়তান ? 

মরুবাসী বেছুইল । 

ধর্শপ্রাণ নোমান সাত্তরাজ্যে 

নরহত্যার কি বা পরিণাম 

জান না উন্মাদ ? 

পিতৃহারা মুগ্রিম যুবক, 

অনুতপ্ত আমি-- 

পিতারে নিহত করি তব, 

চেয়ে দেখ - প্রাণ মোর পড়ে আছে 

রক্তমাথা দেহে - | 


বেছুইনের এ ষে কত ব্যধ।__ 


-... নোমান । 


. উদ্জির।- 


৩৪৬ | . শিক্ষক-_ফাল্তন। ১৩৫৯ 
EE. | বুঝিবে না ভাই__ | বেছুইন। অবশ্য লইব শাস্তি__কিন্তু প্রভু 
0 তাই আমি ক্রোধে অন্ধ হয়ে একটি প্রার্থনা মোর হইবে পুরাতে । 
' হামিদ । চল দরবারে নোমান ।- কি? - 
£ “যাহা বলিবার _বলিবে সেখানে । . বেছুইন। সংনার বন্ধন মোর শিশু ভ্রাতা, 
ধরিয়া লইয়া গেল) বড় ভালবাসি তারে J 
y দ্রিভীয় দৃশ্য: শেষ দেখা দেখিব তাহারে। 
(সত্মাট নোমান ও প্রধান-উজির) আর--সমৃত্যুকালে পিতা তীর 
নোমান । উপ্জির--কি সংবাদ আজিকার ? গুপ্তধন রাখেন আমার পাশে, 
উদ্দির। এখনো আসেনি ফিরি চর একজন । কেহ তার জানে না সন্ধান ৷ 
০, :. পে আপিলে জানাইব সব-_ .. যদি পাই তব অনুমতি  . .. . 
২ (বেছুইনকে লইয়া হামিদ আসিল) লেইঅর্থদিয়ে আসি . 
' হামিদ । জাহাপনা.! চাই সুবিচার। . ভ্রাতারে আমার। . 
যুবক ! কিবা অভিযোগ তব. হামিদ্‌ | বাঃ, ফন্দী করেছ বেশ- রৃক্ষিবারে.প্রাণ | | 
বল অকপটে . - উজ্জির। দণ্ডিত আসামী তুমি_-পরদেশী, 
সত্য যেন করোনা গোপন ! বিশ্বাস করিব কিসে? | 
_ হামিদ্‌ ।. -জাহাপনা | এই বেছুইন বেহুইন। বিশ্বাস করুন, সম্ট_: . 
7... স্বদ্ধ পিতারে মোর করিয়াছে হত্যা নোমান। শোন, দণ্ডিত আসামী_- . 
নোমান। হত্যা? সত্য অভিযোগ ? ধরি কেহ দায়ী হয় তব জীবনের_ ! 
: ; বেছুইন। সত্য, শাহান্‌ সা - তবে ছেড়ে দিতে পারি। | 
' নোমান। বলিবার আছে কিছু তব? বেছুইন। নিরুপায় | ২. 
' বেছুইন। বাদশাহ-_ছুনিয়া-মাপসিক ! - পরিচিত কেহ নাই হেথা--রহিতে জামিন ॥ 
০.5. অক্ুবাসী বেদুইন আমি । ' (উদ্দিরকে) মহাশয়, বিশ্বাস করুন মোরে - 
15. খাগ্ধ সংগ্রহ হেতু এসেছিন্ হেথ!। সত্য আমি আসিব ফিরিয়া। 
- সহসা উষ্টুটি আমার - উদ্জির। পরদেশী_-অপরিচিত তুষি, 
মনোরম উদ্ভান হেরিয়া এক কথায় নির্ভর তব 
করিল প্রবেশ-__ফেরাতে তাহারে পারি না করিতে। 
ুটিম্গু পশ্চাৎ। _বেছুইন। ঈর__ 
রনি নারিরেরডি (সুলতান সহোদর ইস্‌মাইল) . 
৪185 ইস্যাইল। আমিই তব রহিষ্থ ধামিন। : 
. হারাই জ্ঞান--করিক্ু আথাত_ . শাহাম্‌ মুক্তি দিন এরে 
- পরিণামে নরহস্তা আমি। রা 
আমান) অভিযোগ করিলে শ্বীকার ? . নোমান। দ্বান যুবক, তুমি করিতে চাহিছ কি? 
- ্েছইন।, মিথ্যা আচরণ কতু শিখি নাই, যদি নাহি ফেেয়ে বেছুইন-_ 
এছ আমি হত্যাকারী রাড হবে তব। 


তি 


" নোমান রঃ প্রাণও তোমার বিধান = 


টিটি: ৩৯ 


[ভষ্ঠবর্ষয 


ইস্মাইস। জানি সম্রাট, 


সম সংখ্যা ] 


বিশ্বাস আমার-_আসিবে ফিরিয়া । 


চেয়ে দেখুন-_্শাহাপনা 
প্রতি অঙ্গে এর রয়েছে অন্কিত 
সততার সুগভীর রেখা । - 
তবে যদ্বি নাহি ফিরে 
বিপন্ন উদ্ধার তরে দেবো প্রাণ, 
ধরি পায়-_ছেড়ে দিন বেদ্থুইনে। 
“নোমান । তোমার জামিন করিষ্ গ্রহণ 
যাও বেছুইন _ 3 
দিলাম সুযোগ তোম! = 
 ভ্রাত-সম্সিলনে । 


“বেছুইন। ঈশ্বর--অসীম করুণা তব ! (প্রস্থান) 


"নোমান ৷ ইস্মাইল, ভাই বলে 
পাইবেনা ক্ষমা ৷ 

'ইস্মাইল। বিপন্ন উদ্ধার তরে 
মৃত্যু মম হবে গৌরবের । 

- ‘নোমান ৷ গৌরব বাড়াতে মোর 


বন্দীত্ব তোমার। (সকলের প্রস্থান) 


তৃতীয় দৃশ্য ৪ . 

. (বেছুইন ভ্রাতৃত্বয়) 
-বেছুইন-ভ্রাতা। প্রাণদণ্ড হবে তব-_ : 
'বেছুইন। শোক ত্যজ ভাই 

ঈশ্বরের হইয়াছে দয়া, মোরে 
তাই তিনি টেনেছেন পাশে 
বিলম্ব করোনা ভাই। 
'বেছু-্রাতা। কাজ নাই সেথা গিয়ে আর-_ 
ও .  চল--পলাইয়া যাই দূর মরুতূমে। 
'বেছুইন। না-_নাঁ- 
কথা দিয়ে এসেছি সেথায় 
পারিব না করিতে বিলম্ব আর । 
-বেছু-ভ্রাতা। খোদা 
“বেছুইন।, চল ভাই | { 
জনকের গুপ্তধন দিই দেখাইয়া । 
'বেছু-্রাতা। চল দাদা-_আমিও যাইব সেথা 
দেবো প্রাপ। 


x 


~~ 


কথার মুল্য... ্‌ ৩৪৭ 


কামার বিহনে নারিব 
রহিতে ধরায় । (উভয়ের প্রস্থান) 
৯০৬. ? 
চতুর্থ দৃশ্য ঃ Le 
(সভা £__ নোমান, উজির, হামিদ ও বন্দী . 
ইস্মাইল) - . 
উজির। আর কি সে আসিবে ফিরিয়া--জাহাপনা | 
হামিদ । কেন ছেড়ে দিলেন, সম্রাট ? | 


| ইস্মাইল। দৃঢ়ভাবে বলি আমি-_ 


নিশ্চয়ই আসিবে সে ফিরে । 


 উদ্দির। উন্মাদ আপনি। খুনী যে আসামী . 


ছাড়া পেলে আর-- 
আসে কিসে কডু ফিরে? 


: ইসমাইল। বদি নাহি আসে ফিরে 


অবিচার হবে ছুনিয়ার। 
(সহসা দেখিয়া) 
এ-ও দেখ চেয়ে-_ 
._ উৰ্দ্বশ্বাসে আসিছে ছুটিয়া | 
নোমান । সত্যই তো-_এসেছে ফিরে 1, 


“বেদ্ুইন। জশাহাপনা__ক্ষমা চাই বিলম্ব হেতু৷ 


বড় আদরের ছোট ডাই_ 

বক্ষে রাখিয়া যুখ 

কাদিয়াছে কত! _ 

হেরিয়া তাহার জলভরা_ 

সেই হুটি চোখ 

আসিতে পারিনি ত্বরা। 
ইস্যাইল। হে অপরিচিত বদ্ু-_বেছুইন ! 

ভেবেছিঙ্গু মনে--বিপয়ে উদ্ধার করি 

হইব মহুৎ-_ 

গর্ব চূর্ণ হ'ল মোর। - 

হলেও দ্বণ্য বেছুইন তুমি . 

খোদার এ ছুনিয়ায়। . টড 

নত হবে সকলের উদ্ধৃত শির 

- তোমার এ মহত্বের দ্বারে। 


₹_ বেছুইন। আমিও বলি--বন্ধু ! 






~ 


৩৪৮ " শিক্ষক---ফান্তুন, ১৩৫৯ [ ষ্ঠ বৰ্ষ ( 
পরছিত-ব্রতী তুমি জপৎ-বরেণ্য ! হামিদ্ব। জাহাপনা ! ধন্তবাদ দিয়ে এই বেছুইন' 
জাহাপনা ! সম্পর্কে অভিযোগ তুলে নিলাম। 'বিচা- 
জল্লাদে আদেশ দিন-_ রকের হাত হ'তে যুক্তি একে দিতেই হবে-- 
শাস্তি দিতে মোরে । আর রাজ-ল্রাতার মহত্বের পুরস্কার দিয়ে-_ত্তাকে- 
বিলম্বে ব্যাঘাত হবে মর্ধ্যাদার আসনে নিতে হবে। 
ছুটে এলে ভ্রাতা মম। নোমান। বিশ্মিত স্তম্ভিত আমি তোমাদের চরিত্র হেরিয়া'! 

- সে আসিলে বড় কষ্ট হবে মোর । . হে অপরিচিত বেছইন ! মুক্ত তুমি আছি, 
ইস্মাইল । ধনত বেছুইন_ হতে-__্রাতৃন্মেহের পবিত্র আসনে প্রতিষ্ঠিত, 
উদ্দির। সম্রাট-_সঞ্াট-_-একটি প্রার্থনা আমার ইস্মাইল। "এস আছি এই সভাতলে-_প্রাণদণ্ডতবিনিময়ে : 

চু: পূর্ণ করিতে হবে এইবার। ... - প্রাণে প্রাণে বেধে দিই-_অচ্ছেন্ত বন্ধনে 128 
দিতে হুবে মুক্তি এ ছুটি মহান্‌ মানবে (ইস্মাইল ও বেছুইনের হাত ছুইটি, 
পুরগ্কারি-_এদের দৃঢ়চিত্ততাকে । ফুলের মালা দিয়া বাধিয়া দিলেন) । 
| ‘ যবনিকা পতন 
শিক্ষক ও সূৰ্য্য 
" - শ্্রগোপালচন্জ্র বিশ্বাস 
রজনীর অন্ধকার দুর করি ‘ জ্ঞানের আলোক দানে নিতি নাশ 
' প্রভাতের তরুণ তপন-_ . অজ্ঞানের মহা অন্ধকার-- 
এনে দেয় জগতের রঙ্গমঞ্চে অন্ধ প্রাণে জেলে দাও প্রজ্ঞানের 
স্বচ্ছতর আলোর প্লাবন। দ্রীপ্যমান আলোর সম্ভার 7 
ধরণীর পুঞ্জীভূত তমসার স্বকীয় কর্ততব্যে তুমি নিখিলের 
২ আবরণ করি স্রিয়মাণ অন্ধ প্রাণে জাগাও বিশ্বয় 
একই চলার পথে নিয়মের আকাশের হুর্ঘযসম প্রজ্ঞানের 
বাধা স্রোতে আলো করে দান । আলোদানে তুমিও অক্ষয় ! 
শিক্ষকের প্রতি 
শ্রীজিতেন ভৌমিক . 
তুমি ত’ চাহনি কভু কামনার প্রমোদ বিলাস, সদা কুলু কুলু স্বরে যেন এক বন-তপস্বিনী । 
পরিজন সাথে সদ করিবারে হাস্ত পরিহাস। সেথায় বসিয়া তুমি ধ্যানমগ্ন তাপসের মত 
তুমি চাহিয়াছ জানি নিজ্নে নিরালা বন মাঝে জ্ঞানের সাধনা তরে চাহিয়াছ রহিবারে রত । 
... স্বাধিতে প্রেমের নীড়, বিহগের কণ্ঠে যেথা বাজে তোমার সঙ্কল্প এই কামনার.কলুযিত হাত 
.  জুললিত সাম-গীতি ;, যেথা বয়ে যায় স্রোতস্বিনী, বিশ্সিত করিতে এলে করোনাক? যেন দৃক্পাত। 


আঁধার ঘরে ঘুমিয়ে:ছিলেম 
- ক্লান্ত অবসরে 
"জড়িয়ে ছিল ঘুমের নেশা 
আঁখির পাতা ভরে ! 
' ক্রুদ্ধ ছিলো সকল আগল ; 
তন্দ্রা ঘোরে স্বপ্নে পাগল, 
পাইনি সাড়া, পাইনি নাগাল 
তোমার অগোচরে__ 


আঁধার ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেম 
ক্লান্ত অবসরে। 
"আঁধার ঘরে কখন এলে 
তাও আনিনে মনে 
কখন তোমার আলোর রেখা 
পড়লো হৃদয় কোণে | 
"কথন তোমার সুরের ধার! | 
"আপন গানে আপন হারা 
উদ্দাস-ঘত রাতের তারা 
দখিন সমীরণে। 


“আঁধার ঘরে কখন এলে 
তাও জানিনে মনে । 


আকিয়াছ পত্ৰ চিত্র কত কথা দিয়ে ! 


"গুনে থুসী, গ্রামে যাবে শিক্ষকতা নিয়ে। 


'খুসী বটে, তবু ভাবি বড় কাছে তুমি 


ব্রতী আজি-_-তব পানে চেয়ে মাতৃভূমি ৷ 


বুদ্ধির প্রাথর্য্য এবং ডিগ্রী আছে যার 


‘যোগ্য তিনি ভার নিতে সুশিক্ষা দেবার 


অভিসার 


- ীদিতকুমার মণ্ডল 


কখন এসে ভাঙিয়ে গেলে 
আকুল হৃদয় ঘোর, 
কখন আমার পড়লো ঝরে 
নীরব আঁখির লোর ! 
কখন তোমার গানের পালা 
সাজিয়ে দেছে বরণ ডালা; 
পরিয়ে গেছে আলোর মালা . 
কথন হলে! ভোর, _ 
কখন এসে ভাঙ্গিয়ে গেলে 
| আকুল হৃদয় ঘোর ? 
কখন এসে সরিয়ে দিলে ' 
' ব্যাকুল প্রাণে শুনিয়ে গেলে 
তোমার জয়ের গান) 
কখন তোমার চপল চরণ 
অধীর হনয় করলো হরণ, 
পরশ দিলো উতল পবন-__ 
হানিয়া আলোর বাণ-- 
কখন এসে সরিয়ে দিলে 
সকল স্রিয়মাণ ? 


শ্রীঅমিয়মোহন বস্ু 


এ কথা না ভেবো মনে, আছে কি তোমার 


বিলাস বজিত মন, তুমি কি উদ্ধার ? 
তোমার স্বদেশবাসী, ছাত্র ছাত্রিগণ 
হবে কি বিমুগ্ধ, দেখে তোমার জীবন? 
অনাড়ন্বর আদর্শ কি--তুমি কি সরল? ' 
রবে কি চরিত্র তব চির সমুজ্জল ? 
এসো তবে, ব্রত হোক্‌ মান্য সেবার, 
কঠিন দায়িত্ব নাও--মযাঙ্ুয গড়ার । 








মিস্টি 
দে ৯৮ 


মেদিনীপুর জেলার চন্্রকোন। খান! ৮নং 
ইউনিয়ন প্রাথমিক 1শক্ষক সম্মেলন 
গত ২৩1১৫৩ তারিখে শ্রীরামপুর কালিকা উঃ প্রাঃ 
বিস্তালয়ে চন্দ্রকোনা ধান! ৮নং ইউনিয়ন প্রাথমিক শিক্ষক 
গণের এক অধিবেশনে ৮নং ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট 
শ্রীযুক্ত বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ 
করেন। গৃহীত প্রস্তাবাবলী-_ 

১। শিক্ষকদের অন্ুবিধাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া আগামী 
থানা সন্মিলনীতে গ্রস্তাবরূপে পাঠাইবার ব্যবস্থা কর! । 
২ ছাত্রদের মধ্যাহ্ন ছ্লযোগের ব্যবস্থা করা, 
খেলাধূলা ও কিছু কুটীয় শিল্পের প্রবর্তন করা যেমন 
সুতাকাটা, খেলনা তৈরী, ঝুঁড়ি বোন! ইত্যাদি । 

৩। প্রাথমিক শিক্ষকদের ব্যক্তিগত অসুবিধাগুলি 
দূরীকরণের জন্ত শিক্ষা অধিকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। 

ভ্রীফতীন্দ্র নাথ দলুই, প্রধান শিক্ষক 
শ্রীরামপুর কালিকা বিস্তালয় । 
ফলাকাট। থান। প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির 
পঞ্চম অধিবেশন 

গত ইং ১৫ই ফেব্রুয়ারী জটেশ্বর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 
অত্র থানা সমিতির পঞ্চম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত 
সভায় পৌরহিত্য করেন জলপাইগুড়ি জেলা প্রাঃ শিঃ 
সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় । গৃহীত প্রস্তাব_ 

১। এই সভা পশ্চিমবংগ প্রাঃ শি সমিতিতে 
উত্থাপিত অত্র জেলা সমিতির প্রস্তাবলী সমর্থন করিতেছে। 

২। এই সভা আগামী ২১শে ও ২২শে ফেব্রুয়ারী 
ময়নাগুড়িতে (জলপাইগুড়ি) অনুষ্ঠিত উত্তর বংগ প্রাঃ শিঃ 
সম্মেলনকে সাধল্যমণ্ডিত করিবার জন্ত সমস্ত শিক্ষক 
. লাতাদের উপস্থিতির আহ্বান জানাইতেছে এবং অত্র খানা 


সমিতির ফাণ্ডে বর্তমান সংগৃহীত অর্থের (চাদা করিয়? 
আদায়): শতকরা ৫* ভাগ উক্ত সম্মেলনকে দেওয়ার: 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। | 

2. ৩। প্রাথমিক শিক্ষার ভার সরকার সরাসরি গ্রহণ' 


> £ করিয়া বুনিয়াদী উদ্বান্থ প্রভৃতি সকলপ্রকার শিক্ষকদের: 


মধ্যে সরকারী কর্মচারীদের স্তায় বেতন, ভাতা অবিলম্বে, 
[প্রবর্তন করুন । 

৪। আগামী বাজেট অধিবেশনে উপক্ষিত শিক্ষা ও: 
শিক্ষকের সংস্কার এবং অর্থনৈতিক উন্নতি চাই 

£। জেলা স্থুলবোর্ডের এক তৃতীয়াংশ সভ্য শিক্ষকদের: 
মধ্য হইতে নেওয়া হউক । 

খড়গপুর থালা প্রাঃ শিঃ সমিতি (মেদিনীপুর) 

গত ৮-১-৫৩ তাং খড়গপুর পুরাতন বাজার উঃ প্রাঃ 
বিদ্যালয়ে খড়গপুর থানা প্রাঃ শিঃ সমিতির মাসিক. 
অধিবেশনে ঘ্ডুগপুর পুরাতন বাজার উঃ প্রাঃ বি্ভালয়ের' 
প্রাঃ শিঃ ভ্রীযুত প্রমথ নাথ যজুমদার মহাশয়ের সভাপতিত্বে, 
সর্ব সম্মতিক্রুমে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয়। 

১। মাধ্যমিক বিদ্যালয় বিচ্যুত উঃ প্রাঃ বিদ্যালয়গুলি 
আদ তিন বৎসর হইতে চলিল স্কুল বোর্ডের, 
বক্রদৃষ্টির মধ্যে কাল কাটাইয়া আসিতেছে । সেই সমস্ত: 
বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে সাহায্য হইতে বঞ্চিত রাখিয়া 
হুর্গতির চরমে তুলিয়া দিয়া কি বোর্ড এখনও নিশ্চেষ্ট- 
থাকিবেন? অত্র জেলা স্কুলবোডেরি কর্তৃপক্ষপশের ও 
মহামান্ত পঃ বঃ সরকার বাহান্ধুরের সুদৃষ্টির জন্ত এই সমিদ্ধি. 
অনুরোধ করিতেছে । 

- . জীপ্রমথনাথ মজুমদার, সভাপতি 
নবঙ্গা, বেলগোরিয়া ইউনিয়ন প্রঃ শিঃ সমিতি 
(নদীয়া) | 
গত ১৬১৫৩ তারিথে শাত্তিপুর থানা নং নবলা গু. 
ণনং বেলগোরিয়া বো“ পরিচালিত ইউনিয়ন প্রাথমিক. 
শিক্ষক সমিতির €ম বাষিক সম্মেলন ইউনিয়ন কংগ্রেস 
কমিটির সভ্য ললিত মোহন ঘোষ মহাশয়ের সভাপতিত্বে 
নবলা বোর্ড প্রাইমারী বিদ্যালয়ে অন্ুঠিত হইয়াছিল । 

উক্ত সন্মেলনে ১৮ দফা প্রস্তাব পাঠ ও. 
সর্ব সন্্রতিক্রমে গৃহীত হয় এবং শিক্ষা অনুরাগী" 
সভ্য ও শিক্ষক সত্য লইয়া একটি কাৰ্য্য নির্ধবাহক সমিতি: 


৮ম সংখ্যা 1 
গঠিত হয়। . নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ কাধ্য নির্ববাহক 
কর্শৃকর্তা নির্বাচিত হইয়াছেন 

>! শ্রীললিত মোহন ঘোষ সভাপতি । ২৭: 
জীপ্রমথ নাথ চক্রবত্তী সহঃ সন্ভাপতি। ৩। '্রীনারায়ণ 
চন্দ্র বিশ্বাস সম্পাদক । ৪। ্রীসুরেন্্র কুমার সরকার 
সহঃ সম্পাদক । 


বহরমপুর শিক্ষক সম্মিলন (মুশিদাবাদ) - 

গত ৫ই, ৬ই, ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৩ লালবাগে এবং 
৬ই, ৭ই বহরমপুরে যথাক্রমে দুইটি শিক্ষা সম্মেলন ও শিক্ধা! 
প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এই জেলার সরকার 
পরিচালিত অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বহু শিক্ষক 
শিক্ষিকা ও অসংখ্য ছাত্রছাত্রী এই সম্মেলনে সক্রিয় অংশ 
গ্রহণ করে। বাস্তহারা সাহায্য ও পুনর্ধবাসন বিভাগের 
“এডুকেশনাল অফিসারের» পরিকল্পনায় ও জেলার উদ্বান্ত 
প্রাথমিক বিদ্যালয় সমুহের শিক্ষক শিক্ষিকা ও অবর 
পরিদর্শকগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টায় এই দুইটি 
অন্থষ্ঠান বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হয়। লালবাগ সম্মেলনে 
সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা অধিকর্তা ডাঃ পরিমল 
রায় ও বহরমপুর সম্মেলনে সভাপতির আসন অলম্কত 
করেন “এডুকেশনাল অফিসার” শ্রীঅদ্িত কুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। 
এই সম্মেলনে যে শিল্প প্রদর্শনী হয় তাহাতে _-গোরা- 
বাজার বহরমপুর, স্বর্গধাম, সৈদাবাদ, মনীন্্র কলোনী, 
বৈরগ|ছি, লালবাগ, রতনপুর, ভাহাপাড়া আজ্িমগঞ্জ ও 
জিয়াগঞ্জ প্রভৃতি সরকার পরিচালিত অবৈতনিক প্রাথমিক 
বিদ্যালয়গুলির ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষিকাগণের 
হস্তশিল্পগুলি জনসাধারণের বিশেষ প্রশংসা অঞ্জন করে 
প্রদর্শনী দেখিয়া ‘এডুকেশনাল অফিসার, এরূপ মুগ্ধ হন 
যে, তিনি, কলিকাতার পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত' সরকার, 
পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি লইয়া অনুরূপ একটি 
শিক্ষা প্রদর্শনী করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন । 

ছাত্র ছাত্রী শিক্ষক শিক্ষিকাগণের অভিনয়, আবৃতি, 

নৃত্য, গীতে সভ1 মুখরিত হইয়া উঠে এবং অভিভাবক ও 
জন সাধারণ বিমুগ্ধ হন। সভার শেষে শিক্ষক শিক্ষিকা 
ও ছাত্রছাত্রিগণের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। 


৭ 


বাংলার শিক্ষক আন্দোলন 


৩৫৯, 


পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা অধিকর্তা তাহার ভাষণে বলেন 
“দেশ বিভাগের ফলে যেমন হলাহল উঠিয়াছে-_বাংলার 
আকাশে বাতাসে যেমন হাহাকার উঠিয়াছে তেমনই 
অমৃতও উঠিয়াছে-_পূর্বব বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
আগমনের ফলে বাংলার দ্রুত শিক্ষার উন্নতি) তিনি 
আরও বলেন, 'সরকার পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 
শিক্ষক শিক্ষিকাগণের মনে এক দুশ্চিস্তা স্থান পাইয়াছে 
তাহাদের অহেতুক আশঙ্কা ষে সরকার এই অস্থায়ী 
বিদ্যালয়গুলি উঠাইয়া দিতে পারেন। ত 
বলেন ষে সরকার দশ বৎসরের মধ্যে দেশের সর্ব 
সাধারণকে শিক্ষিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন, 
সেই সরকার এইরূপ সুন্দরভাবে পরিচাঙ্গিত প্রাথমিক . 
বিদ্ধালয়গুলিকে এক কথায় তুলিয়া দ্বিবেন বলিয়া তাহার 
মনে হয় না। 
শ্রীবিভূতি ভূষণ চক্রবর্তী, সম্পাদক । 

খানাকুল থান। প্রাথমিক শিক্ষক. সম্মেলন 

গত ১৪৷১২৷৫২ তারিখে মধ্যাহ্ন ১২ ঘটিকায় থানাকুল 
‘কৃষ্ণ ভাবিনী বালিকা বিদ্ধালয়ে থানাকুল. কৃষ্ণনগরের 
জ্ঞানদা ইনষ্টিটিউসনের শিক্ষক জ্রীযুত সুধীর চন্দ্র সামন্ত 
মহাশয়ের সভাপতিত্বে খানাকুল থান! প্রাথমিক শিক্ষক ' 
সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সন্দেলনে নিয়লিখিত প্রস্তাবগুলি 
সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। 

(ক) ১ম, ২য় ও ওয় শ্রেণীর শিক্ষকগণের বেতন 
যথাক্রমে ৬০৯১৯ ৫*--৮০৯ ৪--গ*৯ করা হউক। 

(থ) “ক” ও ‘খ’ শ্রেণীর প্রধান শিক্ষকদের বৈষম্য 
তুলিয়া দ্বিয়া প্রধান শিক্ষক মাত্রকেই' ৫২ টাকী মাসিক 
ভাতা দেওয়া হউক। 

(গ) প্রত্যেক শিক্ষকের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের ব্যবস্থা 
করা হউক। 

(ঘ) প্রাথমিক বিদ্ধ(লয়গুলিতে যে পাঠ্য ভান 
ুসারে ছাত্রদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা 
নিষ্ঠার সহিত পালন করিতে হইলে বিশ্ববিদ্ধালয়গুলিকে . 
সরঞ্জাম থাতে মাসিক ১*২ টাকা বরাদ্দ করিতে হইবে ।, 

শান্তি মোহন রায়, আরামবাগ, হুগলী । 
(শেষাংশ ৩৫৩ পৃষ্ঠায়) 





পরশ 


তআত্তার (196) 


আমি জলপাইগুড়ি জেলাবোর্ডের অন্তর্গত একটি 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। আমি গত ১৯৪৭ সালে 
প্রবেশিকা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইয়া ১৯৪৯ সালের 
নভেম্বর মাসে স্কুপবোর্ড কর্তৃক নিয়োগপত্র পাইয়া প্রাঃ 
শিক্ষকতায় লিপ্ত হইয়াছি। তখন আমার ষে হারে মাহি- 
যানা ছিল, এখনও তাহাই আছে, ইহা আর কোন 
অবস্থাতেই কি বাড়িবে না? আপনি দয়ালু, বিবেচক 
ও বিচক্ষণ ব্যক্তি এবং শিক্ষকদের হিতৈষী। এ বিষয়ে 
আপনার শরণাপন্ন হওয়াই আমি সমীচীন মনে করি। 
আমি গত পুরা ছুটিতে পূর্ববর্গে আমার বাস- 
ভূমিতে গিয়া পাক সরকার কর্তৃক তিনমাসকাল আটক 
ছিলাম । আমার এই অনিচ্ছাকৃত কার্য্যের জন্ত বোর্ড 
উক্ত তিন মাসের সাহায্য দ্বিতেছেন না) উহা আমি 
পাইব কি না? শ্রিকণীন্দরচন্দ্র দেব, সহঃ শিক্ষক । 


শিক্ষকতা কার্ষ্যের প্রস্তুতির জন্ত সাধারণতঃ বি-টি। 


ভি-এম (নমল) ও জি-টি--এই তিনটি শিক্ষ/নবিশী বিভাগ 
এতাবৎকাল সরকারীভাবে চালিত হইয়া আসিয়াছে। 
তন্মধ্যে একমাত্র ভি, এম-এর শিক্ষানবিশী কালই দীর্ঘতম । 
কিন্তু হুঃখের বিষয়--পঃ বঙ্গের শিক্ষাবিভাগ নব-প্রবতিত 
‘এডুকেশন কোড'-এ ইহাকে কোন স্থানই দেন নাই) 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ও “বোর্ড অব সেকেগুগী এডুকেশনের” 
ডিগ্রীর উপপ্রেই তাহাদের মানের পরিমাপ নির্ভরশীল 
হইয়াছে এবং তদহুযায়ী ‘বোর্ড অব সেকেণ্ডারী এডুকেশন? 
হইতে না কি এইরূপ নির্দেশ দেওয়া ৩ইয়াছে যে, ‘পঞ্চাশ 
বৎসরের কম বয়স্ক ভি, এম শিক্ষকগণ তিন বৎসরের মধ্যে 
স্থল-ফাওনাল পরীক্ষা দিয়া পাশ না করিলে মাধ্যমিক 
বিভালয়ের শিক্ষক হইতে পারিবেন না । 

হারা সুদর্ঘ ২,।২৫ বৎসর যাবৎ মধ্য-ইংরাজ্দী বিভা- 


লয়ে দক্ষতার সহিত কাৰ্য্য করিয়া আসিতেছেন, উক্ত 
নির্দেশ তাহাদের শেষ. জীবনে ছুঃথময় পরিস্থিতিই শুধু 


সি 


৮ ডাকিয়া আনিবে। : 


J 


সরকারী চাকুরিতেও পূর্বের ষে ‘সকল . ভি-এম শিক্ষক 
নিযুক্ত হইতেন, এখন সেই সকল পদ ভার্ণ/কুলার এম-এ 
অথবা বি-টি শিক্ষক দ্বারা পূরণ হইতেছে, এমন কি পুর্ব- 
তন ভি-এম এর অনেক শিক্ষণীয় বিষয় এখন 'ভার্ণাকুলার 
এম-এ’ পর্য্যন্ত পাঠ্যতালিকাতুক্ত হইয়াছে । আজ যদি এই 
ভি-এম শিক্ষকগণকে উপেক্ষা করা হয় তাহা হইলে 
প্রকারাস্তরে বঙ্গভাষাকেই অবমাননা করা হইবে। 

এক্ষণে ভি-এম শিক্ষকগণের উপর হইতে উক্ত আদেশ 
প্রত্যাহার করতঃ তাহাদের প্রতি সুবিচার করুন ৷ 

শ্রীরাইমোহন দাস 
বন্ধমান-শিক্ষকগণের অভিযোগ 

আমাদের বেতন গত নভেম্বএ মাস হইতে বন্ধ আছে। 
আমরা সকলেই দরিদ্র শিক্ষক। বর্তমানে আমরা স্ত্রী-পুত্র 
সহ দারুণ অন্নাভাবে পড়িয়াছি। উপযু পরি বন্ধ কাতর 
আবেদন নিবেদন সমস্তই নিক্ষল হইয়াছে। পুনরায় ' 
আপনার পত্রিকা মারফৎ বর্ধমান জেলা - স্বুলবোডে'র 


কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি াকর্ষণ করিতেছি । 
কতিপয় দুর্ভাগা শিক্ষক 


মেদ্বিনীপুরের শিক্ষকের আবেদন 
মেদিনীপুর জেলা স্ুপবোডে র অধীন, গত ইং ১৯৫,- 


৫১ সাল হইতে দীর্ঘ ২৩ বৎসর সাহায্য বাকী, অবহেলিত 
প্রাঃ বিদ্যালক্নগুলির মধ্যে এগরা থানার ১*নং ইউনিয়নের 
“দ্বোলবাড়-শুনয়া উঃ প্রঃ বিস্তালয় টি অন্ততম। 
মেদিনীপুর পলা স্কুলবোডের গত ইং ৩.১২/৫২ 
তারিখের অধিবেশনে কতক সুলের নূতন সাহাধ্য, বাকী 
কতকগুলি প্রাঃ বিস্তালয়ের বাকা বকেয়া. সাহায্য সমস্ত 
মিটাইয়৷ দ্বেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু গত ইং 
,৫*-৫১ সাল হইতে দীর্ঘ ২৷৩ বৎসরের পুরাতন সাহায্য 
বাকী আছে এমন আরও কতক বিদ্যালয়ের সমন্ধে 
কোন বিবেচনাই করা হয় নাই। ইহাদের ব:কয়া 
সহাষ্য সমস্ত উদ্ধারের ব্যবস্থা করিয়া দ্বিতে এবং 
বহুদিনের পু্জাতন প্রতিষ্ঠিত জনসাধারণের অত্যাবশ্ত কীয় 
ছাটাই বিদ্কালয়গুলিকে ঝাচাইয়া রাখিতে শিক্ষা বিভাগীয় 
উর্ধতন করৃণক্ষ মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । 
জরীপূর্ণচন্ত্র জানা, (জনৈক প্রাঃ শিক্ষক) 
দধোলবাড়-শুনিয়া উঃ প্রাঃ বিদ্যালয় 








॥* ১২ই জানুয়ারী--কলিকাতায় কলেজ স্কোয়ারে চট্টগ্রামের 
বিপুবী "বীর সূর্য্য সেনের মর্শ্মরমৃতি স্থাপন । 

ভারতে অবস্থানকারী পাকিস্থানী এবং পাকিস্থানে 
অবস্থানকারী ভারতীয় নাগরিকদের পাসপোর্ট ও ভিসা 
সংগ্রহের এবং স্থানীয় থানায় নাম রেজেষ্টরী করার তারিখ 
১৪ই জানুয়ারী হইতে. আরও. তিন মাস বৃদ্ধি করণ। 

১৩-_ প্রধানমন্ত্রী ভ্রীনেহেরু অদ্য বোম্বাই হইতে প্রায় 

* মাইল দুরে অন্বরনাথে ভারতের সর্বাধুনিক একটি 

£মেসিনটুল প্রটোটাইপ” কারখানার উদ্বোধন করেন । 

১৪ই-_ লেঃ জেঃ মহারাজ রাজেন্দ্রসিংজী আগামীকল্য 
ভারতের প্রধান সেনাপতি হুইবেন। 

১৫ই-_পশ্চিম জান্্াণিতে পুনরায় ক্ষমতা দখলের জন্ত 
নাৎসীদের এক ষড়যন্ত্র ধরা পড়িয়াছে। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ এই 
নাৎসী ষড়যন্ত্রের ছয়দ্বন নেতাকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন । 

১৭ই-_হায়প্রাবাদ্দে নালনগরে ভারতীয় কংগ্রেসের 
€৮-তম অধিবেশন আরস্ত হয়। স্বামী রামানন্দ তীর্থ 
অভ্যর্থনা সমিতির . এবং শ্রীভ্রহরলাল নেহক কংগ্রেসের 
.সভাপতি হন। | 

১৮ই-- হায়দ্রাবাদে নালনগরে কংগ্রেসের 
অধিবেশন সমাপ্ত হয়। 

২-শে--আছজ নয়াদিল্লীতে জাতীয় ভাষা হিসাবে হিন্দী 
শিক্ষার বিভিন্ন সমস্তা আলোচনার নিমিত্ত কেন্দ্রীয় সর- 
কারের শিক্ষা-দপ্তরের উদ্যোগে ২৭টি বিশ্ববিদ্ালয়ের প্রতি- 
নিধিদের এক সম্মেলন আরস্ত হয়! 

,২১শে-পাক গণপরিষদের সভাপতি গরিব 
অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের অন্ত স্থগিত রাখেন । 
.. ২২শে-নেতাজী সুভাষচন্দ্র বস্থ বর্তমানে কোথায় 
আছেন তাহা সঠিকভাবে নির্ণয়ের জন্ত কলিকাতা 
, কর্পোরেশন ভারত গভর্মেপ্টকে অস্থরোধ করেন। 
করাচীর সংবাদে প্রকাশ- ছাত্রদ্রে দাবীর প্রতি 


. থান্ধা নাজিমুদ্দিনের মনোভাব সন্তোষজনক নহে বলিয়া 
কলেক্গসমূহ পীচদ্িনব্যাপী ধর্মঘট আরস্ত করিয়াছে । 


৫€৮-তম 


২৫শে-- দ্য সন্ধ্যায় শ্রীনলিনীরপ্রন সরকার পরলোক 


| গমন করেন। 


২:পে--মিঃ ডুইট আইসেনহাওয়ার অন্ত মাকিণ যুক্ত- 


ন রাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টরূপে আন্কুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। 


২৬শে-অগ্য ভারতের সব্বত্র ভারতীয় প্রল্াতয্ন 


প্রতিষ্ঠার তৃতীয় বার্ষিকী উদযাপিত হয় 


নেপালে ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত শ্রী সি, পি, এন 
সিং শ্রী সি, সির পোরিনির রনি নিযুক্ত 
হইয়াছেন । - 

২৮শে নয়াদিল্লীতে ভারত ও না মধ্যে 
পাসপোর্ট প্রথার কার্ধ্য পরিচালনা সম্পর্কে আলোচনার 
ফলে প্রত্যেক পক্ষের তিনজন করিয়া পিচ লইয়া 
একটি যুক্ত সাব-কমিটি গঠন ৷ | 

৩*শে--অগ্ভ ভারতের সর্বত্র মহাত্মা গান্ধীর পঞ্চম 
মৃত্যুবাধষিকী উদ্যাপন করা হয়। 

১লা ফেব্রুয়ারী__ নয়াদিল্লীতে - পাসপোর্ট সংক্রান্ত 
পাক-ভারত সম্মেলন সমাপ্ত হইয়াছে। 

২রা--পঃ বঙ্গের রাজ্যপাল পঃ বঃ EE 
বাজেট অধিবেশনের উদ্বোধন করেন। 

কলিকাতার ‘রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া’র প্রাঙ্গণ হইতে 
প্রায় ৬৫ হাজার টাকার একটি ব্যাগ রহস্তজ্জনকভাবে 
উধাও হয়। 

ওরা-_নয়াদিক্লীর সংবাদে প্রকাশ, একজন তু্কা 
পণ্ডিত এই প্রথম তুর ভাষায় ভগবদগীতার অনুবাদের 
দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন । 

৬ই- দিল্লী, অম্তসর ছলম্ধর, লুধিয়ানা, কার্ণালি, 
গুরগাও। গুরুদাসপুর প্রভৃতি জেলায় ও কয়েকটি সহরে 
হিন্দু মহাসভা, ভারতীয় জনসঙ্ ও রাষ্ট্রীয় শ্বয়ংসেবক সঙ্গের 
নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণকে নিবারক নিরোধ আইনান্ুস'রে 
গ্রেপ্তার করা হইয়াছে । 

অদ্য দ্বিপ্রহরে কলিকাতায় ভালহৌসী স্কোয়ারে সর- 


কারী দপ্তর ভবনের কোষাগার হইতে সরকারের ২১৫৭০।/, 
আনা খোয়া যায়। | 
৭ই-_পঃ বঃ নির্ব্বাচন ট্রাইব্যুনাল. রাজ্য বিধানসভার 
বড়তলা কেন্দ্রের নির্ব্বাচন সম্পূর্ণ বাতিল করিয়! দেন। ' 
৮ই-- অস্ত রাত্রি ৯টার সময় কলিকাতায় কর্ণওয়ালিশ 
টস্থ একটি অলক্কারের দোকানে এক সশস্ত্র ডাকাতিতে 


প্রায় এক লক্ষ টাকা মূল্যের স্বর্ণালঙ্কার লুষ্ঠিত হয়। 


গ্থ-মমালোচন। 


নি (উপত্তা)-_পরীশটী্জনাথ বদ্দো- 
পাধ্যায়। পরিবেশক £_ ষ্টার লাইট পাবলিকেশন্স, 
৯৯1, চক্রবেড়ে লেন, কলিকাতা-_২* 

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যক্ষেত্রে আজ 
জনপ্রতিষ্ঠ। বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত তাহার 
রচনা স্বকীয়তায় সহজেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
ইতিপূর্বেব লেখকের “একটি রং করা মুখ” ্রন্থধানি 
বিপুল অভিনন্দন লাত করিয়াছে। সমালোচ্য উপন্তাসটিও 
এশিক্ষক” পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হইবার সময় 
রসিক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়। 

শচীন্দ্রনাথের লেখার অন্যতম প্রধান সম্পদ তাহার 
ভাষা। এই সুমিষ্ট সাবলীল ভাষা তাহার রচনা মাত্রকেই 
আকর্ষনীয় করিয়া তোলে । মনোরম ভাষায়, কাহিনীয় 
বলিষ্টতায় ও নৃতনত্বে, বিচিত্র আঙ্গিকের প্রয়োগে ও 


সর্ববোপরি দরদ ও আবেদনে এখ্বেত-কপোত” একটি প্রথম 
শ্রেণীর অভিনব উপন্তাস। 

যাহারা চ্টীমারের খালাসী, যাহারা কারখানার শ্রমিক, 
তাহাদেরি সুখছুঃখ-আনন্দ-বেদনা এই উপশ্তাসের প্রধান 
উপদীব্য। কাহিনী-নায়ককে এই শ্রমজীবী সমাজেরই 
প্রতিভূন্বরূপ বলা যাইতে পারে। চরিক্র-চিত্রণের দিক 
দিয়াও বইখানি উজ্জপ। “বড় সাহেব”, «সারেং» 
“বুহমৎ”, “রেভারেও, সিরাজুদ্দিন মুখার্জী” এবং ‘মুসাফির 
খঁ” লেখকের অনবগ্ত দৃষ্টি। মুসলমান-জীবনের দরদী 
পরিচয় স্থষ্টিব দিক দিয়াও লেখক স্বতস্্রভাবে অভিনন্দন 
লাত করিতে পারেন। প্রধর অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর লেখার 
হত্রে ছত্রে বিদ্তমান। কাহিনীর বীধুনীও চমৎকার ৷ 
একবার শুক্র করিলে শেষ ন! করিয়া উঠা যায় ন!। পাঠক 
মাত্রকেই এ উপন্াদ তৃপ্ত করিবে, ইহা আমাদের স্থির বিশ্বাস । 





বঙ-ফাগুয়া 
শ্রীঅনিল কমার রায় (আডতীর্থ) 


অন্থুরাগের আবির নিয়ে ভোরের আকাশ ডাক দিয়েছে 


ভুলে যা’ তুই ঘন্ব-বিভেদ ভুলে যা তুই সকল গ্লানি, 


আয় রে সবাই আয় ছুটে আয় সকল বিভেদ আজকে মিছে মিলিয়ে দে ভাই সকলকে আঙ্জ ফাগুন দিনের পরশ আনি। 


থাকিসনে আজ ঘরের কোণে 

হাত মেলা তুই এ-অঙ্গনে 
বুঙ-ফাখুয়া ছড়িয়ে দে রে সবার মনের অস্তঃপুরে । 
আজ মিলনের গান গেয়ে নে উদ্ধার মনের ছন্দ-সুরে। 


এ আনন্দ-হিন্দোলে তোর হৃদয় দুলুক নবীন রাগে, 
সব হারিয়ে সব-পাওয়ারই আনন্দে আজ ভুবন জাগে । 
পুষ্প বিভোর শিরীষ শাখে 
ফাস্তুনী আজ যে-রশ. মাথে 
পলাশ বনে অশোক-কলির ঘুম-ভাশান ছন্দ বাজে " 
প্রীতির পরাগ ভরিয়ে নিয়ে রিক্ত শিমুল ওই তা সাজে । 





দোল্‌ যে তোদের ডাক দিয়ে যায় 

রঙের খেলায় দান আয় আয় 
আমের বোলে ঝাউয়ের দোলে দোল এসেছে সবার মনে, 
দোল্‌ এসেছে মাথিয়ে দে তোর মনের পরশ সকল জনে । 


্বৰয় মনের দুয়ার খুলে মিলিয়ে যা তুই সবার দলে 
মনের বৃঙে রঙ মিলিয়ে আয় রে নবীন কৌতুহলে 
প্রীতির স্মেহের প্রদীপজ্ালা 
সাজিয়ে নে তোর মনের ডালা 
আপনাকে তুই ছড়িয়ে দে রে রিক্ত কোরে সবার মাঝে 
কান্‌ পেতে শোন্‌ ওই অদুরে মিলন দিনের শঙ্খ বাজে । 


'ম সংখ্য ] 


শিক্ষা সংবাদ 


৩৫৫ 


(শিক্ষা সংবাদ-_৩-৯ পৃষ্ঠার শেষাংশ ) 


ক্যাকাপ্টি ও অধ্যাপনা বোডঁ গঠনের এবং 
হ্জিনীয়ারিংয়ে মাষ্টার অব ইঞ্জিনীয়ারিং ডিগ্রী (এম ই) 
কোর্প প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত করেন । 
নৌবিভ গীয় ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষণ-পরিবদ 
কলিকাতার দক্ষিণ-পশ্চিম উপকণ্ঠে বেহালায় নূতন 
উশকশালের পিছনে ভারত গভর্ণমেণ্টের নোবিভাগীয় 
ইঞ্রিনীয়ারিং শিক্ষণ-পরিষদের নূতন ভবন নিষিত 
হইতেছে । বর্তমানে এই শিক্ষণ-পরিষদটি গোরাটাদ 
.রোভে অবস্থিত আছে । পশ্চিমবঙ্গ পভর্ণমেপ্ট 


"প্রদত্ত প্রায় ৩৮ একর জমীর উপর অন্গুমান 


পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এ নৃতন ভবন নিৰ্ম্মাণ করা 
-হুইতেছে। ইহা পঞ্চবাধিক.পরিকয্পনার অন্তর্ভুক্ত | 
বিশ্ববিস্ভালয় অর্থ-সাহায্য-কমিশন 
বিশ্ববিস্ালয় শিক্ষা-কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী 
ভারত-সরকার একটি বিশ্ববিদ্যালয় অর্থ-সাহাষ্য- 
কমিশন গঠন করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সভাপতি 


" ব্যতীত কমিশনে তিনজন বে-দরকারী সদন্ত ও কেন্দ্রীয় 


"সর্প... ৮... "৮. _" 


সরকারের দুইজন প্রতিনিধি--মোট এই ছয়জন সদস্ত 
-াকিবেন। ভারত সরকারের একজন অফিসার কমিশনের 


সভাপতি হইবেন । ভারত সরকারের শিক্ষাবিভাগের একজন 
“ও অর্থবিভাগের একজন প্রতিনিধি সেই কমিশনে থাকিবেন । 


ইহা ভিন্ন তিনজন বে-সরকারী সদস্য ভারত সরকার 

‘কর্তৃক ছয় বৎসরের জস্ক নিযুক্ত হইবেন । 

"বিহারে বুনিয়াদী শিক্ষা কমিটি নিয়োগ 
প্রাথমিক ও মধ্য বিস্তালয়সমূহের বর্তমান অবস্থা, 


“পরীক্ষামূলক সমাজশিক্ষা পরিকগ্গনা এবং বুনায়দী শিক্ষা 
ব্যবস্থা সম্পর্কে তদত্ত করিবার উদ্দেশ্যে বিহার সরকার 


.একটি কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন । 
পশ্চিমবঙ্গে সামরিক শিক্ষাদান পরিকল্পনা 
পশ্চিমবঙ্গের বিস্তালয়ের ছাত্রদের সামরিক শিক্ষার 


'অভাব পূরণের জন্য এই রাজ্যের স্বরাষ্ট্র (দেশরক্ষা) দপ্তর 


তিনটি সামরিক বিদ্ধালয় স্থাপনের প্রস্তাব বিবেচনা 
করিতেছেন। এই আবাসিক বিদ্ধালয়গুলিতে অন্তান্ত 
ধারণ বিদ্তালয়ের দশম মান পর্য্যন্ত পাঠক্রমের সঙ্গে সঙ্গে 

সামরিক শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে। 


বর্তমানে জাতীয় রক্ষী বাহিনীর-শিক্ষার জন্ভ কাচড়াপাড়া, 
হালিসহর ও কুচবিহারে যে শিক্ষাকেন্্র রহিয়াছে, সেই- 
খানেই এই আবাসিক বিদ্যালয়গুলি স্থাপনের প্রস্তাব করা 
হইয়াছে । এখানে পাঠরত ছাত্রদের মাসিক খরচা 
সর্ববাকুল্দ্যে ৫*২/৬*২ টাকার বেশী হইবে না। পশ্চিম 
বঙ্গে যে বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা করা হইতেছে, 
তাহাতে সমগ্র শিক্ষাক্রমের শতকরা ৭* ভাগ হইবে 
সাধারণ বিদ্যালয়ের পাঠক্রম এবং ৩* ভাগ হইবে সামরিক 
পাঠ্যক্রম । ছাত্রের! এই সব বিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপনাস্তে 
স্কুল ফহেন্তাল পরিক্ষা দিতে পারিবে এবং তাহাদের 
ইচ্ছান্থুসারে উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে সামরিক অথবা 
বে-সামরিক সাধারণ শিক্ষার পথ বাছিয়! লইতে পারিবে । 
বিহারে শিক্ষা প্রসার 

ভাগলপুরে শীঘ্রই একটি বিভাগীয় বিশ্ববিস্তালয় স্থাপিত 
হইবে; এ বিষয়ে পরিকল্পনা রচিত হ্ইয়াছে। বিহার 
রাজ্যে কারাসংস্কার প্রচেষ্টার অঙ্গ হিসাবে নামমাত্র অপরাধে 
অপরাধীগণ প্রবেশিকা মান পর্য্যস্ত পড়িতে পারিবে । 

বিহারে কারিগরী শিক্ষা 

বিহারে কারিগরী ও সাধারণ শিক্ষার জন্ত উত্বাস্ত ছাত্র- 
দিগকে বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা মন্্ুর করা হইয়াছে । সাধারণ 
শিক্ষার ব্যাপারে ইন্টারমিডিয়েট ও আও ব্রগ্রাজুয়েট শ্রেণীর 
ছাত্রদিগকে ৩. টাকা হইতে স্নাতকোত্তর বিভাগের ছাত্র- 
দ্বিগকে ৬* টাকা পর্য্স্ত বৃত্তি দেওয়া হইবে। কারিগরী 
শিক্ষার ব্যাপারেও পূর্বোক্ত ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইবে। 


# tt 


গোরক্ষপুরে নৃতন বিশ্ববিদ্বলয় 

উত্তর প্রদেশে বর্তমানে ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। 
গোর্ক্ষপুরে আর একটি বিশ্ববিদ্তালয় স্থাপনের উদ্দেস্টে 
রাজ্্য সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন বলিয়া 
প্রকাশ ৷ .বাহরাইচ, গোণ্ডা, রস্তি, গোরক্ষপুর, দ্বিওরিয়া, 
আজমগড়, বালিয়া. জিলাগুলির সমস্ত ডিগ্রী কলেজ 
গোরক্ষপুর বিশ্ববিদ্তালয়ের্র অন্তর্ভুক্ত করা হইবে এবং 
গোরক্ষপুরেই একমাত্র স্নাতকোত্তর শিক্ষার ব্যবস্থা 


রাখা হইৰে। 





2৩৫৬ 


শিক্ষক-_ফাস্তন, ১৩৫৯, 


ন্‌ ৬ষ্ট বর্ষ 


(শিক্ষক আম্ফোলন--৩:১ পৃষ্ঠার পর ) 


পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সন্মিলন 

. গত ৮ই ফেব্রুয়ারী নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে 
"পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায় ৮.০ (আটশত) 
মাধ্যমিক শিক্ষক কলিকাতাস্থ ‘ভারত’ সভাগৃহে সমবেত 
হইয়া সরকারের শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র অসস্তোষ জ্ঞাপন 
করেন। সভায় নিয়লিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয় 2 

(১ সরকার মাধ্যমিক শিক্ষকগণের জন্ত সম্প্রতি যে 
মাসিক পাঁচটাকা করিয়া ভাতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিয়াছেন, 
"সাহা অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর এবং সরকার ও শিক্ষকগণ 
উভয়ের পক্ষেই .অসস্তোষজনক। সরকারী বিদ্যা- 
লয়ের শিক্ষকগণের ন্যায় মাধ্যমিক শিক্ষকগণকেও বেতনের 
উপর শতকরা ১৭৫, টাকা ন্যুনপক্ষে মাসিক ৩৫ টাকা 
করিয়া ভাতা দেওয়া হউক। 

(২) ৬* বৎসর বয়সে শিক্ষকগণের কার্য্য হইতে 
অবসর লইবার নিয়ম বাতিল করা হউক। সুস্থ, কর্মঠ 
ও.কার্ধ্যক্ষম হইলে শিক্ষকগণকে কার্য্য হইতে অপস্থত 
করা অন্তায় ও অযৌক্তিক । নিতান্তই ষদ্দি তাহাদিগকে 
অপস্থত করিতে হয়, তবে তাহাদিগকে উপযুক্ত পেন্সন ও 
গ্রাচুয়িটি দিতে হইবে । এই গ্রাচুয়িটির পরিমাণ সরকারী 
বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের ন্যায় ১৩ মাসের পুরা বেতনাপেক্ষা 
কোন ক্রমেই কম হইবে না। 

(৩) ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ কোনও 
শিক্ষককে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কর্ম্মে বহাল রাখা হইবে না। 
বোর্ডের এই নিয়ম অভিজ্ঞ শিক্ষকগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য 


হওয়া অঙহুচিত 

(৪) শিক্ষকগণের নাগরিক স্বাধীনতার বিরুদ্ধে সম্প্রতি 
সরকার একাধিক ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিতেছেন। ইহা 
সৃস্মিলনের মতে অন্তায় ও অবাঞ্ছনীয়। 


( শিক্ষকগণের এই সকল দাবির স্বপক্ষে জনমত 
সৃষ্টি এবং সরকারের নিকট এগুলি উপস্থিত করিবার ভন্ত 
আগামী ১৪শে ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ন « ঘটিকার সময় বাজেট 
আলোচনাকালে ব্যবস্থাপক সত্তার সন্মুখে শিক্ষকগণ শোভা- 
যাত্রা করিয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করিবেন । 
বামপন্থী প্রাঃ শিঃ সম্মিলন 
০ 


" ও প্রাথমিক শিক্ষকগণের পক্ষ হইতে প্রায় ৫*** 


হলে পুরাতন পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক সমিতির উদ্যোগে অধ্যা- 
পক শ্রীনিশ্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের সভাপতিত্বে প্রাঃ শিক্ষুক-. 
গণের সন্মিলনে নিমস্ত্রিত হইয়া অধ্যাপক শ্তীমহীতোষ রায়, 
চৌধুরী মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন জেলা হইতে. 
বহুসংখ্যক শিক্ষক সভায় যোগদান করিয়াছিলেন । সরকার, 
কর্তৃক মন্ত্রী প্রাপ্ত পঃ বঃ শিঃ সমিতির পক্ষ হইতে কেহ. 
সন্মিলনে যোগদান করেন নাই । 


সরকার এ বৎসর যে বধিত ভাতা ও বেতন মঞ্জুর. 
করিয়াছেন, তাহা যথেষ্ট নহে-- এই বলিয়া, সম্মিলনীতে 
মত প্রকাশ করা হয় এবং শিক্ষকগণের পক্ষ হইতে উচ্চতর 
হারে বেতন ও ভাতার দাবী জানান হয়। সন্মিলনে আরও, 
স্থির হয় যে, ২৪শে ফেব্রুয়ারী বাছেট আলোচনাকালে. 
মাধ্যমিক শিক্ষকগণের সহিত যোগদান করিয়া প্রাথমিক ' 
শিক্ষকগণও বিক্ষোভ প্রদর্শন করিবেন । | | 


শিক্ষকগণের বিক্ষোভ প্রদর্শন 
গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী অপরাহ্নে পঃ বঙ্গের মাধ্যমিক 
ধ্বজা পতাকা লইয়া নানাবিধ ধ্বনি করিতে করিতে, 
শোভাযাত্রা করিয়া পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থাপক সভার সমক্ষে- 
উপস্থিত হইয়া দিত ০: ক মা হত দহ 
প্রার্থনা করেন। 


ব্যবস্থাপক সভার কয়েকজন সদস্ত প্রধানমন্ত্রীকে শোভা- 
যাত্রীদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত অন্থরোধ জানান । 
কিন্ত প্রধানমন্ত্রী বিধিবহিভূ্তি বলিয়া এই অনুরোধ রক্ষা 
করেন না। পরে শিক্ষকগণ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে. 
ঢঁছিযো তিনি হাহ হটে গ্রহণ করিবেন, ইহা; 
বলেন। 


শোভাযাত্রীদল অতঃপর ক প্রদক্ষিণ 
করিয়া প্রধান ফটকের সম্মুখে উপবেশন করিয়া একটি 
সভা করেন। -সভায় বিভিন্ন বামপন্থী রাজনৈতিক নেতারা, 
ও শিক্ষক সমিতির কতিপয় সন্ত প্রধানমন্ত্রীর আচরণের 
প্রতিবাদ করিয়া বক্ততা করেন। রাত আটটায় সাদ 
হ্য়। 
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শিক্ষক পাবলিপিংটুঁহাউনের কয়েকখানি লেরা বই 




























EEE IEEE EEE 
ছস্বি কও পড় সচিত্র শিক্ষা-সঞ্জল্লী | 
( ১ম শ্রেণীর ) (২য় শ্রেণীর ) | 
অধ্যাপক শ্ত্রীমহীতোষ রায় চৌধুরী অধ্যাপক শ্রীমহীতোষ রায় চৌধুরী 
অপ্রতি্ধন্থী অবস্তপাঠ্য ছবির বই, ছবি ও পড়ার মতই অনিন্্যসুন্দর ও অপ্রতিদবন্বী। 
(বিজ্ঞপ্তি ২২ টি, বি, ২৯শে নভেম্বর, ১৯৫০) (বিজ্ঞপ্তি ২২ টি, বি, ২৯শে নভেম্বর, ১৯৫০) . 
মলা মুল ॥* 
্বাস্থ্যতত্ব ও সামাজিক শিক্ষা | প্রাথিবী ও গকাতি 
( ৩য় শ্রেণীর জন্য ) (৪র্ধ শ্রেণীর ভূগোল বিজ্ঞান ) 
অধ্যাপক শ্রীনিৰ্ম্মল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অধ্যাপক শ্বীদেবকুমার মিত্র 
অনুমোদিত নৃতন বুনিয়াদী সিলেবাস (২২ টি, ব, ২৯।১১।৫০ এ অঙ্গুমোদিত ) . 
অনুসারে লিখিত। ১২ ৯১ খানি চিন্তে সুসজ্জিত ৷ মূল্য ১০ 
পপুশ্বরাভন জ্ঞাম্ক্স্ড শট টি 
.. (ওয় শ্রেণীর ইতিহাস ) (৪4 শরেদীর ইতিহাস ) 
নি ভিিটি জাগা নে OT শ্রীমহাভোষ রায় চোধুরী 
অধ্যাপক শ্রীযুনাল কুমার বনু অসংখ্য চিত্রযুক্ত ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ পুস্তক । 






মূল্য ॥ আনা। পু ] নি ২ 


আনসালেন্র পশ্রিল্বেশ || পৌরশিক্ষা ও স্কান্থ্যরক্ষা 


(ওয় শ্রেণীর ভূগোল-বিজ্ঞান ) . বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌ প্রণীত 
শ্রসুকুমার ঘোষ, এম-এস-সি ( ৪র্থ শ্রেণীর জন্য ) 
. গল্পের মত সম্পুর্ণ অভিনব পদ্ধতিতে লিখিত ছুরূহ বিষয়গুলি সহজ, সুন্দরভাবে লিখিত, 
চিন্তাকধক শেঠ পুস্তক। একমাত্র নির্ভরযোগ্য পুস্তক । 


মূল্য ১০ 





মূল্য ১৭. 
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6 
- বিনামুল্যে নিৰ নৰক 
অর্থাভাবে বিশেষ ইচ্ছা সত্বেও অনেকে তাহাদের নিজস্ব এই 
শিক্ষক পত্রিক লইতে পারেন না। নিয়ের নিয়মানুষায়ী 
তাহার! বিনামুল্যে ‘শিক্ষক’ পত্রিকা পাইবেন ৪ ্‌ 
৯7 শিক্ষক পাবলিশিং হাউডসর ৩ খান। বই পা্্য করিলে এৰং 
এককালীন বা বিভিন্ দফায় ৪০২ টাকার বই লইয়া ক্যাশনেনোগুলি 
পাঠাইনে ৩ মাঁতসর জন্য৷ 
২1! ৬ খানি বই পাত্য করিলে এবং ক্র ভাতে ৬০২ টাকার বই 
কিনিলে ৬ সাতের জনম্য ৷ 
৩! ৮ খানি বই পাঠ; করিনে এবং শর ভাবে ৮০১ টাকার বই 
কিনিলে ১ বসঢরর জন্য! 


চর লৰ উভ বন দেওয়া হইলে বলয় ইভের 
AE কমিশনের হার কাহারও কমিবে না। 
শিক্ষক পাবলিশিং হাউস 


. ৬১, বালিগঞ্জ সেস, কলিকাতা ১৯ 
ম. 8. অন্ধত্র শিক্ষক পাবলিশিং হাউসের বইয়ের বিজ্ঞাপন দেখুন ৷ 








লক্কপ্রতিষ্ঠ কথা-সাহিত্যিক USE 
" শ্রীশচান্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের Re 23 (0৪ 
অস্তি গোদাবরী তীরে 
আগামী মাস, হইতে “শিক্ষক” = 
THE PEPEMPALLE 11 
SORT ভাবে TRADE MARK ™ 
প্রকাশিত হইবে। 
ইণ্ডিয়া সাইকেল ই কোং নি 


জিরার 


৪ নং ক্লাইভ ঘাট সীট, 
'' কলিকাত--১ 
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কমনীয় মস্থণ তনু, শিপ্ধ সমুজ্জল 
বর্ণগরিমা, ধন চিকন রেশমী 
কেশগুচ্ছ, সুরভিসম্পক্ত বেশবাস 
ও মধুমদ্দির পরিবেশ সৌন্দর্য্য সুষ্টির 
সুরম্য পরিকল্পনা । ক্যালকেমিকোর 
অনুপম প্রসাধনই সৌন্দর্য্য সাধনায় 
নিদ্ধিলাভের শ্রেষ্ঠ উপকরণ । 









ENCEC-2008 di গধান কার! 


_ শিক্ষক পান্বল্নিশ্ণিং জ্ছা ভূতের 
পু শুক্ৰ হঞলিল 
পা ক্কল্বিত্বেল তক্ষন্ন ৯৪ 


. উত্তর 


৯! প্রঢত্যক বইখানি নূতন বুনিয়াদী সিলেবাস অনুসাঁর শিশু- 
মনোবিজ্ঞান সম্মভ প্রণালীডে সহজ ও সরল ভাষায় লিখিত এবং 
শিক্ষাবিদ্গণ কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিভ । 

৯77 মুদ্ৰণ পরিপানটয, প্রচ্ছদপট্টের সৌন্দর্য এবং বহু সংখ্যক 
চিত্র সুশোভিত হইয়৷ পুক্তকগুলি অনুপম ! 

- ৩! শিক্ষক পাবলিশিং হাউসের কর্তৃপক্ষগণ্” বিশেষতঃ ইহার 
প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক সমাঢজর অকৃত্রিম সেবক ও পরম বন্ধু? 

৪1 শিক্ষকগণ আমাদের নিকট হুইঢ্তে সরাসরি পুস্তক লইঢল 
ঘঢ্র বসিয়া শতকরা ৩৩ 1৩ পর্যন্ত কমিশন পাইঢবল ৷ 

..&1 অধিকস্ত, বিনামুডল7 শিক্ষক ‘পত্ৰিকা’ ও 2 দানের পরিকল্পনানুসার 
| বিনা চাদায় এই পত্ৰিকা পাইচ্বন ॥ 





শিক্ষক পত্রিকার বিভিন্ন পৃষ্ঠায় আমাদের বইগুলির ও 
বিনামুল্যে 'শিক্ষক' পাইবার বিজ্ঞাপন ঘেখুন। 


শিক্ষক পাবলিশিও হাউস 
হেড অফিস :--৬১, বালিগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা_-১৯ 
শাখা £--:৮২, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলিকাতা । 


_ প্রকাশক? ্ু্াকর-্রী্্নীল রায় চৌধুরী, ৬৯) বালিগঞ্ লে, কলিকাতা ১৯ 
শিক্ষককে র্যা তর বাজিল ৫ রা কলিবাঁতা ১৯ ফোন £ পি কে ৯৮৭৪ ছি 
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